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কপিরাইট ও শ্রীমতী মীর! মুখোপাধ্যায়" 


প্রথম “চিরায়ত সংস্করণ / ঝুলনযাত্রা ১৩৪৪ 


প্রকাশক/কল্যাণ দে, ১৩ বন্ধিম চাটুজ্জে স্টাট, কলি-৭***৭৩ 
মুদ্রক/প্রীরামকুফণ প্রেস ১/১এ গোয়াবাগান লেন, কলি-৭*০০৬ 


ব্লক/টাইপোগ্রাফিক আর্টস, ৫৪1১বি পটুয়াটোল! লেন, কলি-*০১,৯ 
প্রচ্ছদ/জোছন দস্তিদার 


ব্রিশ্পেক্ঘভ্েল কথা 


উনিশশে। তিপান্ন সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে স্টেট 
ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবর্যাটরি তৈরী হয়। ইন্দো-পাকিস্তানে এই 
ধরনের ল্যাবর্যাটরি প্রথম । 

অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কলকাতার এই ফরেনসিক ল্যাবর্যাটরির 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এখন ভারতে প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের 
ল্যাবর্য/টরি তৈরী হয়েছে কিম্ব। হতে চলেছে। 

তিপান্ন সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন 
শ্রীদেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমার কাছে অনুমতি চেয়ে বসলেন। 
বিষয়টি এই-_ফরেনসিক ল্যাবর্যাটরিতে আমরা যে সব বৈচিত্র্যপূর্ণ 
অপবাধ বিশ্লেষণ করি ও পুলিশী তদন্তে সাহায্য করার জন্য নানারূপ 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করি সেগুলোর কিছু কিছু কাহিনী আকারে প্রকাশের 
জন্য তাকে অনুমতি দিতে হবে । 

জিনিষটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত লেগেছিল। খুন খারাপির 
গল্পের আব আমাদের দেশে অভাব কোথায় ? শ্রীহেমেন্্র কুমার রায় 
প্রমুখ অনেকেই তো৷ ক্রাইম স্টোরী লিখেছেন বা এখনও আরো অনেকে 
লিখে থাকেন। এব পর আর এ একই বিষয় নিয়ে লেখার তেমন কি 
থাকতে পারে। 


কিস্ত দেখছি এ ধারণা ভুল। আমার মনে হয় বিষয়বস্তর 
দিক থেকে প্রকাশিত কাহিনীগুলো৷ সত্যিই নতুনত্বের দাবি রাখে। 
[100 15 50505510090 6০092. সহরে বা সহরতলীতে প্রতিদিন 
আমরা যে সব নরহত্যা, আত্মহত্যা, চুরি-ডাকাতি, জালিয়াতী, যৌন 
বিকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখছি এবং 
সেগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করে পরীক্ষা নিরাক্ষা চালাচ্ছি, 
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তাদের নিয়ে লেখা বাংল! সাহিত্যে প্রথম বলে মনে হল, তাই 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছুরুহ প্রচেষ্টা আমি সমর্থন না করে 
পারিনি । 

ঘটনাস্থলে সংগৃহীত সামগ্রী বিচার বিশ্লেষণ করে অপরাধ ও 
অপবাধীর স্বরূপ নির্ণয়, এ তে। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ । সংবাদ 
পত্র মারফত জানা চেনা ঘটনাগুলোই যখন সাজিয়ে গুছিয়ে ছাপার 
অক্ষরে বেরোয় তখন সেগুলো হয়ে ওঠে বোমাঞ্চকর কাহিনী । বর্ণনা 
বৈচিত্র, খুনীর প্রকৃত চরিত্র চিত্রণে, অপবাধের মূল সুত্র আবিষ্কারের 
রহস্যঘন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় এ গ্রস্থেব প্রত্যেকটি গল্প জীবন্ত । 

একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জগতে য। ঘটে তাব হ্ৃবন্ু 
ছবি যদি তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে সংবাদ--য! প্রতিদিন খবরেব 
কাগজে আমরা পড়ি। কিন্ত সংবাদ পৰিবেশন কব তে। এগ্রন্থেব উদ্দেশ্ঠ 
নয়। তাই শ্ত্রী মুখোপাধ্যায় অপবাঁধের নানাদিক আলোচনা কবে 
অপরাধীর অন্তরনিহিত মনস্তত্ব বিশ্লেষণ কবে সেই বাস্তব ঘটনাগুলোকেই 
মনোজ্ঞ করে পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন । 

এই গ্রন্থে প্রকাশিত কাহিনীগুলে! থেকেই ভাবতে ফবেনসিক 
ল্যাবর্যাটরির কাজকর্ম ও তার অগ্রগতি সম্বন্ধেও বেশ খানিকটা আভাষ 


পাওয়া যাবে। 
তাই আলাদা কবে আর কিছু বলাব প্রয়োজন বোধ কবলাম না। 


স্টেট ফবেনসিক সায়েন্স ল্যাবর্যাটরি 


মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা-১২ ডাঃ এস, চৌধুরী 
ডিবেইর 


নতুন্ন সংক্ষলশেন্স ভূমিকা! 


“ফরেনসিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে 
ওনে খুব আনন্দ হল। গ্রন্থটির প্রথম সংস্কবণ অল্প কয়েক মাসের মধ্যে 
নিঃশেষিত হবাব পৰ কয়েক বংসব অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তবুও পাঠক 
সমাজে এর চাহিদ! উর্ধমুখী দেখে মনে হয় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ 
কবার প্রয়োজন রয়েছে । 

শ্রী মুখোপাধ্যায়েব পরিচয় প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে লিখেছিলাম, 
ত|ই এখানে পুনবায় উল্লেখ নিশ্প্রযোজন। সঙ্কলনের বাস্তব-ভিত্তিক 
কাহিনীগুলি পত্র-পত্রিকায় ও বেতাবে প্রকাশিত « প্রচারিত হয়ে 
মতাধিক সমাদৃত হয়েছে । 

জনপ্রিয়তাই বইটিব সাফল্যের জ্বলন্ত স্বাক্ষর । শ্রী মুখোপাধ্যায়ের 
লেখনীব শ্ত্রীবৃদ্দি হোক-_-তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ সংযোজনে বাংলা 
সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠক। 


স্টেট ফবেনসিক সাযেন্স লাবর্যাটরি 


বেলগাছিয়া ডাঃ এস, চৌধুরী 
কলকা তা-৩৭ ডিরেতর 


চিরায়ত-এর অন্যান্ত বই 


আতলা্ত রোম্যান্টিক উপন্ঠাস 
শৌনক গুণের 
পাখি আমার একলা পাখি 


পাতাল ট্রেন ছিনতাইযেব দুঃসাহসিক কাহিনী 
জন গডি-ব 


পেলহ্যাম একটা তেইশ 
ভাষান্তর | সৌরীন বায 


বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিখ্যাত বহম্ত উপন্তাস 
মারে লেইনস্টার-এর 

মৃত্যু বিসপিল 

ভাষাস্তর | দিবোন্দ বন্দোপাধ্যায় 


বিখ্যাত শিকার কাহিনী 
আলেন লক-এর 


ত্রেনগান্ুর মানুষ-খেকে। 
ভাষান্তর / অসিত সরকার 


বিশ্বের বেস্ট-সেলায় একমাত্র ক্লাসিক হরব 


ত্রাম স্টোকার-এর 
ড্রাকুল। 


ভাষাস্তর / অসিত সরকার 
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বাবা ও মাকে 





মহাভারতের শকুনি চরিত্র 
প্রতিহিংসার মূর্ত প্রতীক-_-এ গল্প 
আমরা জানি। যদিও তিনি 
প্রত্যক্ষভাবে একজন কাউকে খুন 
করে সেই হিংস৷ চরিতার্থ করেন- 
মি। অবশ্য তিনি তার জন্যে 
কি করেছিলেন এবং সেটা 
কতখানি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল 
ত। এখানে বলার দরকার নেই। 
আসল কথা হচ্ছে এই, যে শুধু একটিমাত্র মানুষকে খুন করার 
জন্টে যে প্রবৃত্তি মনের ভেতর জাগে, তার মূল উতসও যদি সেই 
শাশ্বত প্রতিহিংস'-ই হয়, তাহলে সেটা যে কী ভীষণ দানবীয় 
চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দীড়ায়-তার প্রমাণ 
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মহা ভারতেও য * দেখেছি, এভারতেও ঠিক তাই। ব্যবধান শুধু 
কালের-_পার্থক্য শুধু প্রয়োগ-কৌশলের। 

“ক্রিমিনোলজি”- মানে, অপরাধ-বিজ্ঞান বলে, খুন করার পেছনে 
যে সব কারণ থাকে, তার মধ্যে একটি কারণই মারাত্মক-_-সেটি হচ্ছে 
প্রতিহিংসা গ্রহণের বাসন।। তাই মহাভারতের "অন্বা' নিঙ্গের দেহ 
প্রতিহিংসার আগুনে জালিয়ে পুড়িয়ে আবার জদ্ম চেয়েছিল শুধু 
ভীম্মকে শরবিদ্ধ করে হত্য। করার জন্কে--শিখগ্ডিরপে । এখানেও 
সেই একই প্রতিহিংসার জ্বাল! ।-_-এই হিংসা আরও বীভৎস রূপ ধারণ 
করে যদ্দি সেট। যৌনঘটিত হয়। 

একদ্রিন এমনি একটি বীভৎস হত্যার রহস্য উদঘাটন করতে 
হয়েছিল ফরেন্দিক সায়েন্স লেবোরেটারীর বিশেষজ্ঞকে । শুধু 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানাগারে "একজিবিট” পরীক্ষা করেই নয়, 
নান! মনোবিজ্ঞানের কৌশল অবলম্বন করে সেই মাকড়সার জাল 
ছিড়ে খুনীকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। 

এবার সেই জীবন-নাট্যের পটভূমিকায় আসা যাকু। 

ফুচনলাল মল্লিক ছিল শাস্তিপ্রিয় মানুষ । অর্থের চেয়েও সে 
চাইত নিরুছেগ বিশ্রাম। খাটাখাটুনি খুব বেশী করতে পারত ন]। 
তাই রোজগার ছিল কম। সেই কারণে তার স্ত্রী মধুবালাকে বাড়তি 
আয়ের জন্তে বাজারে শাকস্জি ফলমূল বিক্রি করতে হত। ফুচনলাল 
ভোরে কাজে বেরিয়ে যায়__ লোহালকড়ের দোকানে কুলির কাজ 
করে--সন্ধ্যের পর ফেরে। মধুবালা ফুটপাতে শাকসজ্ির বাঁক! 
নিয়ে বসে। কিন্তু উপদ্রব লেগেই আছে । কর্পোরেশনের লোক 
ও পুলিশ ছু'জনেই তাড়া করে। থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ 
গালমন্দ করে-। ফুটপাতে বসার নিয়ম নেই--জরিমান। দিতে হয় 
মাঝে মাঝে মধুবালাকে | 

উপায় ন৷ দেখে মধুবাল! কৌশল খাটাল। বাড়তি রোজগার ন! 
করলে সংসার চলে না। ফুচনলালের ওপর রাগ হয় মধুবালার। 
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কেন মে অন্ত সব বস্তির কুলিদের মতো খাটে ন1--বেশী টাকা ঘরে 
আনে না। ফুঁচন্লাল নিরুত্তর। অগত্যা মধুবালা! কর্পোরেশনের 
একটি লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করল। সংসারের হুঃখের কথা 
স্বামীর অন্থখের কথা, আর তার নিজের কষ্টের গল্পও ইনিয়ে বিনিষে 
বলল। মধুবাল। স্বান্থ্যবতী-_সুন্দরী। যে ছুটে! জিনিসের জন্তে 
ভয়ে সে রাস্তায় বেরুতে চাইত না_সেই ছটোকেই মধুবালা মুলধন 
করে ব্যবসা চালাতে লাগল-_-বাচার তাগিদে | 

প্রচুর পয়সা রোজগার করতে লাগল মধুবালা। ছ'ঘণ্টার মধ্যে 
সব বিক্রি হয়ে যায় চড়। দামে । কেউ আপত্তি করে না। কেউ 
গালাগাল করতে আসে না। দিন কাটে, মাস কাটে। এদিকে 
কর্পোরেশনের লোক শঙ্করলালের পঞঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে 
মধুবালার। অনেক পয়স! রোজগার করে ৫স। আট আনার জিনিস্‌ 
মধুবালার কাছ থেকে একটাকা দিয়ে কেনে। ব্যবসা এইভাৰে 
ভালোই চলছিল। 

কিন্ত বস্তির প্রতিবেশীদের চোখে তা ভালো ঠেকল না। ঠেকার 
কখাও নয়। তারা গরীব--কুলিশ্রেণীর লোক। তবুও তাদের 
ঘরের জেনানা কি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বদমাশ আদমির সঙ্গে 
মিশে পয়সা আনতে? সংসারের ইজ্জত নেই--সরম্‌ নেই 
ফুচনলালের ? 

শুনল ফুচনলাল সব- বুঝল সে। বলল মধুবালাকে ।--কিস্ত 
একি! মধুবাল। তাকে বলল, আমার খাটনির পয়সা খাস্‌, শরম্‌ 
নেই তোর? তবুও সে মধুবালাকে বোঝাল--পয়স! বড় নয়, বড় 
ইজ্দ্রত। মধুবালা তা মানতে চাইল না। অসহায় ফুচনলাল 
নিরুপায়। সে বুঝতে পারল তার স্থখের সংসারে চোরাপথে পাপ 
ঢুকে পড়েছে । 


প্রায়ই ঘরে আসে শঙ্করলাল-_সেই কর্পোরেশনের লোকটা ॥ 
এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়, বিবাদও হয় । 
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এর কিছুদিন পরেই ফুচনলাল নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নিখোজ 
হয়ে গেল সে। কিন্তুকে কার খোঁজ রাখে এ ছুনিয়ায়। সবাই 
নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত'। বিশেষ করে ফুচনলালের বস্তিতে কারে! 
সময় নেই অন্যের ঘরে উকি দেওয়ার ! চল্ভি পথে কারো কারো 
শুধু চোখে পড়ে মধুবাল! রূপের ভাল! সান্তিয়ে সেই আগের মতোই 
বেরুচ্ছে। কারো! কারো চোখে গড়ে মধুবালা ফিরছে অনেক রাতে 
ব্যস্‌, এ পর্যন্ত । তাতে কার কি। কি এল গেল। কিন্ত বিপদ এল 
--লোকেশরাম আসার পর থেকে । 

সাতদিন কাজে না! যাওয়ায় লোহালব্ড়ের কারখানার মালিকের 
নির্দেশমত লোকেশরাম এল ফুচনলালের বাড়িতে খোজ নিতে। 
কিন্ত মধুবালার এলোমেলে। উত্তরে জন্তষ্ট হল না লোকেশরাম। 
মধুবাল বলল, ফুচনলালের য্ষ্লারোগ হয়েছে। সে বন্ষ্পা হাসপাতালে 
ভন্তি হয়েছে ।-_কোন্‌ হাসপাতাল ? তার কিন্ত সঠিক উত্তর মিলল 
না| কি আশ্চর্য-! নমধুবালার কথাবার্তায় লোকেশরামের মনে 
সন্দেহ জাগল। তবেকি কোন যড়যন্ত্র আছে ফুচনলালের হঠাৎ 
নিরুদ্দেশের পেছনে ? 

লোকেশরাম ভালবাসত ফুচনলালকে | তার সরল সহজ 
অমায়িক ব্যবহার--তার সংসারের দারিজ্যের গল্প এবং এ সঙ্গে তার 
স্ত্রী মধুবালার ফুটপাতে শাকসব্জী বিক্রির সলজ্জ সংবাদ দান, সবই 
লোকেশরামের হদয় স্পর্শ করেছিল। সেই বন্ধুর অকস্মাৎ এই 
নিরুদ্দেশ, সহজ ভাবে নিল না সে। সোজা এসে হাজির হল থানায়। 
যতট। সে নিজে জানত, শুনেছিল ফুচনলালের কাছে, সবই বলল। 
এবং আরও একট! খবর সে পুলিশকে দিল-_বস্তিতে সে একজন 
লোককে ঢুকতে দেখেছে যার ডান হাতটা কাপড় দিয়ে জড়ানো 
মনে হয়, পুড়ে গেছে । পোড়াটা নতুন। লোকেশরাম ছ'দিন বাদে 
আবার এসে পুলিশকে বলল- সেই লোকটা মধুবালার ঘরে ৰসে 


গল করছে। 


পুলিশ ষথারীতি অনুসন্ধান করেছিল কিন্তু মধু'বালার কাছ থেকে 
কিছু উদ্ধার করতে পারেনি । কিন্তু লোকেশরামের এই সংবাদে 
পুলিশ সোজা গিয়ে গ্রেপ্তার করল সেই লোকটিকে । বস্তির সবাই 
লোকটিকে চেনে। নাম গোলকরাম। ফুচনলালের বন্ধু। গোপন 
অনুসন্ধানে পুলিশ জানল গোলকরামের হাতের ক্ষত হয়েছে ১৯শে 
আগস্ট অর্থাৎ ছ" দিন আগে। ফুচনলাল কাজে অনুপস্থিত হয় ১৮ই 
আগস্ট থেকে, তাহলে..*? 

--১৮ই আগস্ট ফুচনলালকে দেখেছ ? কখন দেখেছ ? 

চোখ বুজিয়ে স্মরণ করল একজন প্রতিবেশী, আঙ্ল গুণে বলল, 
--ই্যা হুজুর দেখেছি। আমার ঘরে এসেছিল। বড় ছেলের “বেমারি" 
ছিল। সদানন্দ ভাক্তারবাবু এসেছিল-_ফুচনলাল ভি এল, দেখল-_. 
চলে গেল। তখন সকাল হোবে। বলল কি--কাজে যাবে না, 
কোথায় এক সাধুর কাছে যাবে । আর দেখিনি হুজুর। আমার 
নাম ভিখনলাল। 

সাধু! 

-_হা! হুজুর, বলল, এ সাধুর কাছেই যাবে । ছুটি লিয়েছে। 
ফুচন তো! মিথ্যে বোলে না, হুজুর-_ 

কথাট। মিথ্যে বলেনি ভিখনলাল। পুলিশ খবর নিল ষে, পাড়ার 
ডাক্তার সদানন্দ চৌধুরী ১৮ই তারিখে সকালে বস্তিতে যায় রোগী 
দেখতে । ভিখনলাল নামে একটি লোকের ছেলের অসুখ ছিল। 

-__ফুচনলালকে চেনেন ? এ বস্তিতেই থাকে? 

_না। বস্তির লোক আমায় বড় একটা ডাকে না। আমার 
“ফিস্‌” দশ টাকা। 

--৩- হতাশ হলেন পুলিশ অফিসার । অপরাধীকে অনুসন্ধান 
করার কোন ত্বাত্রই পাওয়া গেল না। গৌলকরাম এক কেমিক্যাল 
লেবরেটারীতে বেয়ারার কাজ করে। অসাবধানতাবশত তার হাতে 
আসিভ পড়ে যায়। সে ৰলে, হুজুত-_গরীব কুলি আমরা---অক্ঞ 
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নরম শরীর তো! নয়। তাই হুজুর অত্ত সব ডাক্তার-টাক্তার কোথা 
পাব। ফুচনলাল বস্ধকু লোক-_-গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে, শুনলাম 
নেই। ওর বৌট। ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেছিল। তাই গেলাম 
সজুর। 

কোন্‌ ডাক্তার? 

--নাম জানি ন।হুজুর-_-এ পাড়াতেই থাকে-__লম্ব!লোক- পুরিয়া 
দিলেন, মলম ভি দিলেন-_ব্যস্--এঁ থেকেই বাঁধা আছে। হুজুর 
মা-বাপ, এর সঙ্গে ফুচনলালের কি সম্বন্ধ আছে বুঝি না। ও তে৷ চলে 
গেল বাড়ি ছেড়ে। কোথায়-_-কিছু জানি না হুজুর | ঝুটমুট আমায় 
থানায় আটকে রাখছেন-_মাপছেন হুজুর । আমি ফুচনলালকে 
চিনতাম-_ ওর বৌকে ভি চিনি-__তাই আসি হুজুর । 

বরঝর করে কেঁদে ফেলল গোলকরাম। আদালতের নির্দেশমতই 
থানায় আটকানে। হয়েছে গোলকরামকে। কিন্ত লাভ কি'':? 

তার হাত পোড়া আর ফুঁচনলালের নিরুদ্দেশ হওয়া হয়তো 
দ্ুটে! ভিন্ন ঘটনা । গৌলকরামের বাড়ি তল্লামি করেও কোন 
সন্দেহজনক জিনিস মেলেনি । শুধু মধুবালার একটা ছবি। আর 
এক বোতল দিশি মদ। 

_-কি আপিভ -- ইন্সপেক্টার ? কোন্‌ 'আ্যাসিডে হাত পুড়েছে 
গোলকের ! নাইটিক আসিড কি ন। জেনেছেন ? 

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের প্রশ্নে চমকে ওঠেন ইন্দপেক্টার,- হা 
নিয়েছি স্যার, নাইট্রিকই বটে। সদানন্দ ডাক্তার খাতা দেখে বলেছে 
যে আঠারে। তারিখ থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যস্ত এই আটদিনের মধ্যে 
একটিই মাত্র পোড়া রোগী এসেছিল- নাম গোলকরাম, বাড়ি--লেন। 
সঙ্গে একজন মেয়েছেলে ছিল । সুন্দর দেখতে । 

--কর্পোরেশানের সেই শঙ্করলাল লো কট কিছু বলতে পারেনা ? 
ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ কৌতুহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ইন্সপেক্টীরের 
দিকে । অনেক কিছু জানতে চাইলেন তিনি। 
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ইবপেক্টীর বললেন, --জে তো স্যার বাইরের লোক । তাই ওকে 
নাড়াচাড়া করিনি। 

--সে কি ?--একটু দেখুন না । হয়তো! ও খবর দিতে পারে । একটু 
থেমে বিশেষজ্ঞ আবার বললেন, _ফুচনলাল চলে যাওয়ার পর শঙ্কর- 
লালকে কেউ বস্তিতে যেতে দেখেছে কি না খোজ করুন । 

ইন্সপেক্টীর চলে যাচ্ছিলেন। বিশেষজ্ঞ হঠাৎ ভাকলেন,_একটা! 
কথ। আফসার-_ ওয়ান মিনিট মোর। 

_-বলুন স্তার। বিশেষজ্ঞের ডাকে এগিয়ে এলেন ইন্সপেক্টার 

-শ্হরের সব ভাক্তারখানাগুলোতে খোজ নিন, নাইট্রিক 
আসিডের কোন রোগী এসেছিল কি না। হ্াসপাতালেও দেখতে 
পারেন । 

পরের দিন ইন্সপেক্টার খবর নিয়ে এলেন, শঙ্করলালের শরীর 
আগুনে পুড়ে গেছে--জনতা ্টোভ জ্বালতে গিয়ে। তাই ছুটিতে 
আহছে। অর হয়েছে। 


আরে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন অফিসার । শহরের কোন একটি 
ডাক্তারখানায় একজন পোড়া রোগী এসেছিল, নাম মদনলাল 
কোয়েল। পৌডাব কারণ-_নাইট্রিক আসিডভ | ওখানেও সঙ্গে 
মেয়েছেলে ছিল। সেও স্থন্দবী। ডাক্তারের নাম শচীন মিত্র । 

_ নাম মিলল না। ডাক্তার রোগীর চেহারার কোন বর্ণন! 


দেননি? 
_হই্যা। চেহারার বর্ণনায় শঙ্করলালকে বোঝায়, স্তার। কপাল 


কাট11-_-ওকে আযারেষ্ট করার ব্যবস্থা! করুন। 

ইন্সপেক্টারের বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞ বললেন,_-হ্থ্যা! 
হ্যা, ওকে নজরে রাখুন আর এ মধুবালাকেও--। আর সন্দেহ নেই__ 
ফুচনলালকে এরাই হত্যা করেছে, খুব সম্ভব 'আযাসিড' দিয়েই--। 
কিন্ত হত্যা করতে “আসিভ' বাবহার করল কেন? সে তো ব্ড 
নিষ্ঠুর হত্যা__। আরো খোজ নিন বস্তিতে । 


না 


-_ফুচনলালের বাড়িট! সার্চ করুন| 'নেবার'দের জিজ্ঞেস করুন। 
মনে হচ্ছে, ওরা ভয়ে বলছে না পাছে জড়িয়ে পড়ে। সেইটে ৰের 
করুন। খুনী সহজেই ধর! যাবে । 

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারের ভ্রহুটো! সামাম্ কুঁচকে গেল। মু 
হেসে বললেন,--স্ঞার, এ গোলকরামকে হাত করতে পারলে অনেক 
কাজ হয়। ও তো মুখ খুলছে না| তবে মনে হয়, গোলকরাম 
অনেক কিছু জানে । হয়তে। ফুচনলালের খুনের কথা ও বলতে 
পারে। 

--একটা মতলব মনে এসেছে যদি কাজে লাগে, শুনুন বলছি 
টোপটা গেলে কি না দেখতে হবে ।-_- 

শুনে পুলিশ অফিসার হাসলেন। আর তার পরদিনই বিরাট 
কালো পুলিশভ্যান ও প্রচুর তকমা-আটা পুলিশ নিয়ে সকালে 
যথারীতি ফুচনলালের বাড়ি তল্লাসী কর হল। প্রতিবেশীদের একজন 
এবার বলল, হুজুর, বল্‌্তে ডর্‌ লাগে--ওরা গুণ হুজুর, যদি চাকু 
মেরে দেয়-_ 

ইন্দপেক্তীর ঘর তল্লাসী করে মধুবালা ও শঙ্করলালের একটা ছবি 
পেয়েছিল- মধুবালার মাথায় ঘোমটা । বললেন;--না কিছু হবে না। 
বল, আমরা রয়েছি ।--ফুচনলালের বৌট1, হুজুর, বেইমান আছে-_ 
বহুৎখারাপ -- 

_ বেইমান ! মধুবাল৷ খারাপ বলছ--? কেন? 

হা হুজ্ুর-| এ শঙ্করলালের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে-__বন্ছুৎ 
খারাপ-_-। লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল প্রতিবেশী । প্রৌঢ় 
লোক--। ইন্সপেক্টারের তাগাদায় ও অভয়দানে সে যা! বলল তা 
মারাত্মক--তদস্তের পক্ষে সেই সংবাদটুকুই অনেক। সে বলল, 
হুজুর, রোজই প্রায় ফুচনলাল ও মধুবালার ঝগড়া হত। একদিন 
ধী শগ্করলাল ভি ঘরেতে ছিল। ফুচনলাল বৌকে ঠেলে দিয়েছিল 
হুজুর রাগের মাথায়! তখন এ শঙ্করলাল ফুচনকে মারল হুজ্ুর--- 
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বনু মারল-1। আমর! সবাই গিয়ে ফাঁচাই, ছজুর-। বোটা 
ধাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছিল--হাসছিল ছজুর-_-শয়তান-। 

ইন্সপেক্তীর হঠাত জিজ্ঞেস করলেন,__ফুচনলালকে এর! কি খুন 
করেছে? 

খুন! বিশম্ময় বিক্ষারিত চোখে চেয়ে রইল প্রৌঢ় প্রতিবেশী । 

_-হ্যা মনে হচ্ছে এর! খুন করেছে । বৌটা ভালো নয় বলছ -.৷ 

ইন্সপেক্টারের কথায় ভয় পেল প্রো । বলল,--কি জানি হুজুর, 
লোক এরা ভালো নয়. 


কয়েকদিন পর গোলকরাম হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেল। সে 
চিৎকার করে বলল--সে শঙ্করলালকে খুন করৰে। 

ইন্সপেক্টার স্বস্তির নিংশ্বাস ফেললেন। ভার টোপ কাজে 
লেগেছে । হিংসার জ্বালায় জ্বল্তে জল্তে গোলকরাম যেন পাগল 
হল। বলল-_-এঁ শঙ্করলাল খুন করেছে ফুচনকে। সে দেখাবেই 
সেই হত্যাকাণ্ডের রঙ্গমঞ্চ । মধুবাল! তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। 

শহরের বাইরে সেই জঙ্গলের দেখা মিলল--যেখানে ঘটেছিল 
সেই নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার খেলা। পুলিশের বড় কর্তা এলেন। 
ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ এলেন, পরীক্ষা করলেন সেই জায়গাটা। 
ঘাসগুলোও পরীক্ষা করলেন। 

-_ঘাসের রং দেখে বোঝা যাচ্ছে - জ্বলে গেছে-_নাইটি.ক আাসিড 
হবে। আরো এদিক ওদিক ঘুরলেন__ হঠাৎ একজায়গায় এসে 
থামলেন। বললেন,_মনে হচ্ছে, এখানে কারা পা দিয়ে মাড়িয়েছে 
ঘাসগচলো। মানষের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। এ জায়গাটা 
খোঁড়া দরকার--ওখানে বডিটা নেই তো? ভ্র কুঁচকে হঠাৎ 
গোলকরাম বিকৃত ভাবে হেসে বলল,-শালা ওখানেই বডিট! 


পুঁতেছে ছুজুর। 
আশ্চর্ব! খুঁড়ে পাওয়া গেল, একট! মানুষের মু -শিরদাড়া__ 


তা 


পাঁজরা- পায়ের হাড়--হাতের হাড়--আরে! টুকরো টুকরো! অনেক 
অংশ। তবে এক জায়গায় নয়-_বিভিন্ন স্থানে পৌতা ছিল। 

সবত্রে এই মান্বষের কস্কালটা সংগ্রহ করা হয়েছিল, কারণ-_ 
লেবোরেটারীতে পরীক্ষা করে এ থেকে আসল মানুষটির দৈর্ঘ্য, তার 
চেহারার একট! মোটাসুণি বর্ণনা, সুখের গঠন, ধাতের আকৃতি সবই 
বল। সম্ভব। 


ফুচনলালের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের বর্ণনা বন্ডিবাসীর অনেকেই নিরভুলি 
বলে আদালতকে জানায় ! লোকেশরাম ফুচনের ধরাতে যে বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করেছিল, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের মতামতের সঙ্গে তা অভিন্ন । 
€ এক্ষেত্রে একথা বল! অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে কোন মজ্ঞাতনামা 
একটি মানুষের মাথার খুলি (স্কাল্‌) পরীক্ষা করে ফরেন্সিক 
ডাইরে্টর শ্রদ্ধেয় ডাক্তার এস্‌. চৌধুরী মহাশয় একবার লোকটির 
মানসিক গঠন, তার শারীরিক পঙ্গুতা অর্থাৎ লোকটি কান ছিল-_ 
তার দাতের গঠন ইত্যাদি বলে দিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষার ওপর 
ভিত্তি করে পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার করে ও আদালতে তাকে সেই 
অভজ্ঞাতনামার খুনী বলে প্রমাণিত করে )। 

এবার আবার গল্পের ছত্রট। তুলে নেওয়। যাকৃ-। 

এক জায়গায় পাতা-ঘানস ঢাকা দেওয়া ছুটে! পাঁচ পাউগ্ডের 
বোতল পাওয়া গেল। ভেতরের সামান্ত পরিমাণ তরল পদার্থ 
পরীক্ষা করেই বোঝ গেল--আসিড। নাকে এসে ঠেকল 
ওর সঙ্গে মদের গন্ধ। একটা ফুলকাট1 রুমাল-যার কোণে নীল 
স্থৃতো দিয়ে লেখা ইংরিজি এস” অক্ষর । 

গোলকরাম অউরহ্বান্তে ফেটে পড়ল- বিপুল উত্তেজনায় ছটফট 
করতে লাগল--বলল,_এবার শালা মরবে-_-গলায় দড়ি পড়বে--বেশ 
হবে-_কিস্ত হঠাৎ উচ্ছুসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল-_হুজ্জুর, আমার 
গলায় ভি দড়ি লাগান হুজুর, আমায় ফাসি দিন--ফুচনলাল বড় 
ভালো হুজুর । এঁ শয়তানের পাল্লায় পড়ে"“"হায়””রে ভগ.বান-- 
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অতফ্িতে শঙ্করম্তালের বাড়ি তল্লাসী হল। যাপাওয়া গেল তা 
হচ্ছে ৫ 

(১) এক বোতল আসি -- 

(২) এক বোতল দিশি মদ। 

(৩) একটা গেরুয়া রঙের ধুতি জায়গায় জায়গায় পোড়া দাগ। 

৫) একট নকল পোড়া পোড়া সাদ! দাড়ি। 

(5) অনেকগুলো সাদ! রুমাল, প্রত্যেকটির কোণে নীল সুতো 
দিয়ে ইংরেজিতে “এস” লেখা_ 

শঙ্করলাল গ্রেপ্তার হল। 

থানায় অনেক লোকের মাখখানে মদনলাল কোয়েল বলে ডাক্তার 
শচীন মিত্র যার দিকে আঙ্ল দেখালেন সে-ই শঙ্করলাল, কারণ এ 
ছল্মনামেই শঙ্করলাল ডাক্তার মিত্রের রোগী হয়েছিল উনিশে। এর 
আগেই ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে দেখ করেন পুলিশ অফিসার। অনুরোধ 
করেন থানায় আসার জন্তে-- সনাক্ত করতে হবে একজনকে ৷ বিস্মিত 
হন ডাক্তার,_কাকে ইন্সপেক্টীর বাবু ? 

_যাকে আপনি পোঁড়। রোগী হিসেবে পরীক্ষা করেছিলেন উনিশে 
তারিখে-_ 

--ও--সেই আসিডে পোড়া, নাইটিক আসিডে | কি যেন নাম 
তার." দাড়ান দেখে বলছি।-- খাতা দেখে বললেন তিনি, মদনলাল 
কোয়েল-- উনিশে আগস্ট__হাত-পাঁদেহ পুড়েছে__বাণিং ইনজুরী 
কেস-_। 

দ্বিতীয়বার শঙ্করলালের বাড়ি সধর্চ করে চোরাই মাল পাওয়া 
গেল। পুলিশ বিছানার তলা থেকে পেল কোনও স্ট.ডিওতে তোল 
মধুবালার ঘোমটা দেওয়া একটা ছবি--পাশে শঙ্করলাল। ছ'দিন 
পরে মধুবালাকে আইনসঙ্গত ভাবে গ্রেপ্তার করে থানায় আন! হল। 

ফরেনসিক লেবোরেটারির রসায়নবিদের পরীক্ষার ফল জানানো 
হল। বোতল ছটোর মধ্যে একটা বোতলের ভেতরে নাইটিক 
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আ্যাসিড ও আযালকোহল। অপরটাতে শুধু নাইটি.ক আ্যাসিড_ 
ঘাসগুলোতেও নাইটি.ক আযাসিড ।--রুমালে-__নাইটিক আসিডভ ও 
আলকোহল। যে বোতলট1 ভন্তি অবস্থায় শঙ্কর্লালের বাড়িতে 
পাওয়া গেছে--তাতেও নাইটিক অআ্যাসিড। খুবই আশ্চধ। 
আলকোহল ও স্ট্রং নাইটিক আ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছে 
হত্যাকাণ্ডের সময়। গোলকরাম ও শঙ্করলালের দেহ পুড়েছে এ 
নাইটি.ক আসিডে। পোড়া নকল দাড়িশ্চুলেও নাইটিক আ্যাসিড 
পাওয়া গেল । 

আযালকোহল মেশানো ফেন আসিডে ? এত উপায় থাকতে-__ 
এত সব মারাত্মক বিষ মানুষের জানা থাকা সত্বেও, শঙ্করলাল 
নাইটি ক আসিড ব্যবহার করল কেন? এ প্রশ্ন সহজেই মানুষের 
মনে জাগবে । কেন সে আসিড ব্যবহার করল? তার কারণ-_ 
প্রতিহিংস। গ্রহণ | অন্ত বিষ প্রয়োগ, হয়তো৷ আরে। অনেক সহজেই 
ফুচনকে হত্যা করতে পারত শঙ্করলাল- কিন্তু তা সে করেনি। সে 
চেয়েছিল দারুণ যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মারবে সে ফুচনকে। কারণ 
মধুবালার সামনে ফুচন শঙ্করলালকে সেই ঝগড়ার দিনে অশ্লীল ভাষায় 
গাল দিয়েছিল। তাই সেই মুখের মধ্যেই শঙ্করলাল ঢেলে দিয়েছে 
স্ং নাইটিক আসিড। 

সাহায্য করেছে গোলকরাম। তারপর অপর বোতল খুলে মাথার 
ওপর উপুড় করে দেয় আবার। দ্বিতীয়বার আর চেপে ধরতে হয়নি 
গোলকরামকে । ফুচনলাল আগেই মরে গিয়েছিল । মাটিতে পড়ে 
যেতেই সর্বশক্তিতে এ শঙ্করলাল হঠাৎ শক্ত হু'হাতে গল! টিপে ধরে 
ফুচনলালের | বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে গোলকরাম,--শালা 
শয়তান আছে হুজুর, হছুশমন আছে-_ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠে ভীষণ 
চিৎকার করে ওঠে গোলকরাম। যেন সেই বীভৎস ম্ৃত্যুটাকেই 
(চোখের সামনে আর একবার দেখল গোলকরাম। 

স্বামী-স্ত্রীর ঘরোয়া ঝগড়া মিটে যাবে শুনে সতেরোই আগষ্ট 


১২ 


গৌলকরামের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয় ফুচনলাল। এক সাধুর 
কাছে যেতে হবে আঠারো! তারিখে । তার দৈবশক্তিতে ও মাহুলি 
জানে সংসারে শাস্তি ফিরবে । সহজ বিশ্বাসে গোলকরামের সেই 
মিথ্যে বানানে! কথাগুলো মেনে নিয়েছিল সে। কিন্ত পোলকরাজ 
যে শঙ্করলালের সঙ্গে হীন বতযন্ত্র করছে এ বোঝার মতো! বুদ্ধি 
ফুচনলালের নেই। সংসারে আবার শাস্তি ফিরবে, এতেই সে খুশি । 
মধুবালাকে সে রাজি করাল। সহজেই মধুবালা সাধুর কাছে যাবার 
ব্যাপারে রাজি হল দেখে ফুচনলালের মন খুশিতে ভরে উঠল । বস্তির 
প্রায় সব বাসিন্দাকেই সে জানাল, তার সংসার থেকে এইবার 
“ছুশমনটা” সরে যাবে । তাই আঠারোই আগস্ট সে কাজে গেল না। 
গেল সাধুর কাছে। তার আগে ভিখনলাঁলের ছেলেটাকে দেখে গেল 
--বেমারী ছিল । 

ভারপর শুরু হল সেই দানবীয় হত্যাকাণ্ডের প্রস্তরতি। জঙ্গলের 
মাঝখানে একটা পোড়ে। বাড়িব মধ্যে ওরা তিনজন । সাধু নাকি এ 
বাড়িতেই গভীর রাতে আসবে-__-আগুন জ্বালবে, হোম হবে, মন্ত্রপাঠ 
হবে। মডার মাঁঞার খুলিতে ভরে মায়ের প্রসাদ আনবে--সবাই 
খাবে। তারপর আসল কাজ--সারারাত ধরে । শরীরে জোর চাই। 
তাই গোলকরাম মদ খাওয়াল ফুচনলালকে । গভীর রাতে এলেন 
সেই বনু-প্রতীক্ষিত সাধু। দোহার! চেহারা-_পেরুয়৷ বসন-_একষুখ 
দাড়ি--হাতে মড়ার খুলিতে পানীয়। সবটুকুই খেয়ে ফেলল 
ফুচনলাল, সারা শরীরটা জ্বলে গেল যেন। কি এটা--মদ? 
মধুবালাও খেল। মড়ার খুলিতে ঢেলে দিলেন সাধু । তারপর ওরা 
ছু'জন! ভীষণ নেশ। ধরল ফুচনলালের। সব চেয়ে বেশী দেওয়া 
হয়েছে তাকে । আর মেশান আছে মাদকদ্রব্য । 

অল্প কিছুক্ষণ পরেই ফুচনলালের মাথা টলতে লাগল। চোখ 
ছুটে লাল হয়ে গেল। শরীর অবসন্ন হয়ে গেল। বাপস। চোখে 
সাধুকে চিনেও ঠিক চিনতে পারল না ফুচনলাল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে 
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আসছে। হঠাৎ সাধু একট! বড় বোতল খুলে জোর করে ফুচনলালের 
গলার মধ্যে ঢেলে দিল-_নাইটি.ক আযসিড। তারপর সেই রোমহর্ষক 
মৃত্যুষজ্ঞ -সারারাত ধরে। আর এক বোতল নাইটিক এমিড মাথায় 
ঢালা! হল। এটা ঢালল মধুবালা!। কড়া রঙিন পানীয় খেয়ে 
মধুবালাও পাশবিক নরহত্যার উল্লাসে মেতে উঠেছিল। 

অনেক ধ্বস্তাধবস্তি--মারামাপি হল । একজনের প্রাণ রক্ষার প্রবল 
চেষ্টা, অপরজনের প্রতিহিংস। চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা । তিনজনের 
কাছে ফুচনলাল শারীরিক শক্তিতে পেরে ষ্টঠবে কি করে। ঝাঁঝালো 
মদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় পা-ছুটে। কাপছিল-_দৃষ্টি আরও ঝাপস। হয়ে 
গেল। ব্যস্,_গলে যাওয়। ফুচনলালের মৃতদেহটা তিনজনে ধরাধরি 
করে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ঘাসের মধ্যে পুঁতে দ্িল। তখন ভোর 
হচ্ছে ।...আবছা অন্ধকারটুকু মাটিতে তখনও লেগে। উন্মত্ত নেশায় 
আরে কয়েক বোতল মদ খেল _এ সাধুবেশী শক্করলাল, ব্যভিচারিণী 
মধুবালা, আর এঁ গোলকরাম। তারপর ঘরে ফিরল । 

১৯শে আগষ্ট ভোরবেলা মধুবালাকে টলতে টলতে এক বস্তিতে 
চুকতে দেখেছিল ভিখনলাল। 

আদালত কক্ষ স্তব্ধ। কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান শঙ্করলাল-_গোলক- 
রাম। অপর দিকে মধুবালা। 

বীভৎম এক নরহত্যার তিন যন্ত্রী। 

মাণববগী তিন পিশাচ । 

সমস্ত ঘটন। বর্ণনা করে থামলেন পাবলিক প্রসিকিউটর । 

আদালত প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ গোলকরাম সব কথা বলল কেন 
পুলিশকে 1 শঙ্করলাল ইয়ুজড দি ডায়াবোলিক্যাল মেথড অব 
মার্ডার উইথ নাইটি.ক আসিভ. আগ গোলকরাম আসিস্টেড হিম-- 
ইয়েট, হোয়াট হি ডিসক্লোজড.? ওদের মধ্যে ঝগড়। হয়েছিল ? 
আপনার কি ধারণ। ? 

-_-এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডে গোলকরাম ছিল, এ কথা সত্যি। সে 
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নিজেই স্বীকার করেছে । তবু সে কেন বলল পুলিখকে সব ড়যন্ত্রের 
কথা? তার কারণ,--মী লর্ড, এখানেও প্রতিহিংসার সেই মানসিক 
বৃত্তি কাজ করেছে । পুলিশ ইন্সপেক্টার হঠাৎ কৌশলে গোলকরামকে 
একট ছবি দেখান--বলেন, শঙ্করলালের ঘরে পাওয়া গেছে। 
শক্করলাল মধুবালাকে সাদী করেছে--তারই কটে।। 

একথা শুনেই গোলকরাম ক্ষেপে গেল ।--মী লর্ড, হয়তো। আপনি 
স্মরণ রেখেছেন এ রকম একটা ফটে। গোলকরামের ঘরের মধ্যেও 
পাওয়া যায়। মধুবালা ওকেও বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তাই--মধুবাল! 
শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শুনে এবং মধুৰালার ঘোমট। 
দেওয়া ফটে। দেখে গোলকরাম পাগলের মত হয়ে যায়, সে প্রতিশোধ 
নিতে চায়। মী লর্ড, পুলিশ অনুসন্ধান করে জেনেছেন, শোৌলকরাম 
এর আগেও ছ'বার জেল খেটেছে-_-একবার ছু" বছর, একবার দশবছর । 

***সাক্ষী দিল বস্ভির অনেকে, এ ছাড়া ডাক্তার ছ'জন। সাক্ষী 
দিল লোকেশরাম-/ ফুচনলালের বন্ধু-_কারখানার সহকর্মী । 

পুলিশের দেওয়া ফটো! সে ফুচনলালের ফটে। বলেই চিনল। 
ডাক্তার হ'জন বাদে অন্যান্ত সব সাক্ষীরাও মেনে নিল একে 
একে । ডাক্তাররা বললেন, __ভার। চেনেন না ফুচনলালকে। তার! 
বললেন, শঙ্করলাল ও গোলকরামের শরীর নাইটিক আ্যাসিডেই 
পুড়ে গেছে। তার পরীক্ষা করেছেন এবং তার যথারীতি রেকর্ড 
রেখেছেন । শঙ্করলাল অবশ্য নান ভড়িয়েছে, তাহলেও সঙ্গের 
মধুবালাকে ডাক্তার চিনেছেন ঠিক। সেদিন সেও ছিল শঙ্করলালের 
সজে। 

প্রৌঢ় পাবলিক প্রসিকিউটর মৃছ্ধ হেসে ধীরে ধীরে শেষ কথ। 
বললেন,-_মী লর্ড, কলেজে বছর ত্রিশেক আগে পড়েছিলুম, লেডী 
ম্যাকবেথের কাহিনী! আজ এই প্রৌঢত্বের গণ্ডিতে পা দিয়ে 
দেখলুম, সেই লেডী ম্যাকবেথকে-পোষাকট। আর ভাবটাই শুধু 
আলাদা। সেব্সপীয়র লেডী ম্যাকৃবেথের শাস্তি দিয়েছেন নাটকে । 
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মী লর্ড এ জীবনঠীও নাটক, তাই সেখানেও সেই একই কাহিনী 
দেখছি। এখানেও শঙ্ষরলালকে খুনের নেশায় প্রেরণা যোগায় এ 
নারী--মধুবালা। মী লর্ড, শঙ্করলাল এ কথা বলেছে পুলিশকে । 
সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে, সে দোষী বলে আদালতকেও 
জানিয়েছে ।৮**তাই বিচারে মধুবালাকেও খুনী বলে প্রমাণ কর! 
হোক। ইগ্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২-৩৪ ধারাতে শঙ্করেলাল, 
মধুবাল। ও গোলকরামকে অভিযুক্ত করা হল। শঙ্করলাল মদ বলে 
নাইটিক আ্যাসিড মেশানে। মদ খাওয়াতে চেয়েছিল ফুচনকে। কিন্তু 
ফুচনলাল খায়নি । তাই বোতলশুদ্ধ ঢেলেছিল শঙ্করলাল ফুচনলালের 
সুখে, বলল--গোলকরাম । 

নরপিশাচ শঙ্করলালের উদ্দেশ্যে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হল, মধুবালার 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আর গোলকরাম ? আদালতের মধ্যেই মানস- 
চোখে সেই বীভৎস খুনের দৃশ্য দেখতে পেয়ে পাগল হয়ে গেল সে। 
এধার ওধার ছুটে পালাতে গেল। বাধ! দিল পুলিশ । গোলক- 
রামের ভ্র কোচকানো৷ সেই ভয়াবহ চাহনি, সেই আতঙ্কে শিউরে ওঠ। 
শরীরের কীপুনি, সেই মরণার্তনাদ শুনে আদালত চমকে চমকে 
উঠছিল । এক সময় এ কাঠগড়াতেই গড়িয়ে পড়ল সে। আবার সেই 
চিৎকার, শেষ আর্তনাদ। ছুটে গিয়ে ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় 
দিলেন--“ডেড্। 
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রেলওয়ে স্টেশন । 

অজজ্স যাত্রীর এলোমেলো৷ 
চিৎকার ছড়িয়ে পড়েছে সার! 
প্ল্যাটফর্ম জুড়ে। সাপের মতো 
একের্বেকে ধীর গতিতে এগিয়ে 
আসছে--দিল্লী-কালক! মেল। 
একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে 
চিন্তামগ্ন মন নিয়ে নামলেন 


ফরেনসিক বিশেষত্ঞ। নামলেন 
সঙ্গের সহকারী আরে। কয়েকজন । গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ ত+ 


একজন অফিসার ও সাংব।দিকদের বিভিন্ন প্রশ্মের উত্তর দিতে দিতে 
পার হয়ে এলেন দ'র্থ পথটুকু। অত্যন্ত সংযত বাচনতঙ্গি, উত্তরগুলো! 
সংক্ষিপ্ত । একজন ঝান্ধু সাংবাদিক হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন,--স্যার, 
খুনের যে স্থত্রট। পেয়েছেন, তাতে খুনীকে ধরতে পারবেন কি? 








বিশেধজ্ঞ দৃঢ়-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,-__নিশ্চয়। 

স্টেশনের বাইরে এসে অপেক্ষমান মোটরের দিকে এগিয়ে 
গেলেন। ড্রাইভার গাঁড়ির দরজাটা খুলে ধরল। গাড়িতে উঠে 
বসলেন তিনি । থীরে ধীরে গাড়িট। ব্রিজের ওপর দিয়ে অগণিত 
যানবাহনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

দিল্লীর ধনী ব্যবসায়ী ওকারনাথ সিংকে রাঝ্রে তার বিছানায় 
নির্মমভাবে হত্যা করেছে আততায়ী ধারালো অন্ত্রের আঘাতে । 
দিল্লীর পুলিশ হত্যার কোন কিনারা করতে পারেনি। কারণ 
হত্যাকারী পেছনে কোন চিহ্ন ফেলে রেখে যায়নি । অতি বিচক্ষণতা 
ও সাবধানতার পরিচয় দিয়েছে সে। অগত্যা দিল্লী থেকে ডাক 
পড়ল কলকাতার ফরেন্সিক সায়েন্স বিশেষজ্ঞের । 

দিল্লী শহরের একটা বড় বাড়ির ছোট্ট ফ্ল্যাটে থাকতেন মিস্টার 
সিং। সঙ্গে ছোট ছেলে। মিস্টার সিং বয়সে প্রৌঢ। ধনী ব্যবসায়ী 
বলে শহরে পরিচিত এবং “সাচ্চা আদমি” বলে বিজ্ঞ মহুলে খ্যাতি 
আছে। গম্ভীর প্রকৃতির মানুব। বেশ শক্ত-সামর্থ্য, লম্বা-চওড়া 
চেহারা । চোয়াল দৃট় এবং সবল। বড় বড় টান! টানা। চোখ ছুটে! 
খেন ঠেলে বাইরে বোরয়ে এসেছে মৃত্যুর পর। চোখের পাতা ওপরে 
তোলা । সেই খোলা চোখ ছুটে। দেখে মনে হয়েছিল হত্যাকারী 
ভয়ের চেয়ে অবাক হয়েছিল বেশী । খ্যাতনাম! ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের 
সন্ধানী চোখ ছুটে। সুহূর্তের জন্তে থমকে দাড়াল ম্বত ওকারনাথের 
চোখের তারা হুটোর ওপর। 

ছুরির আঘাত থাকলেও ওকারনাথকে খুনী খুন করেছে গল 
টিপে ।__ ইট্‌ ইজ এ ডেথ, বাই স্ট্রাংশুলেশন। জানালেন বিশেষে । 

--কিন্ত স্যার, পাঁজরার ক্ষতট। দিয়ে রক্ত পড়েছিল অজঅ--. 

-_-হ্যা--স্ট্যাব-য়্যুণ্ড, অর্থাৎ অস্ত্রের আঘাত তো দেখাই যাচ্ছে । 
ব্ভবুও লক্ষ্য কর, শ্বাসরোধে মৃত্যু । যদিও-- 

কথা। শেষ না করেই থামলেন তিনি। স্থির দৃষ্টি ভার মৃতদেহের 
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ওপর সারা দেহে রক্রের লাল ছাপ। লম্বাভাবে দেহটা পড়ে 
আছে খাটের একপাশে । জার! বিছানা এলোমেলো, চাদরের এক 
পাশটা তোষকের ওপর গুটিয়ে দল। পাকিয়ে রয়েছে। বালিশগুলো 
মেঝেতে পড়ে আছে। হঠাৎ নজরে পড়ল অস্ত্র রাখার একট। চামড়ার 
খাপের ওপর । 

বেশ কিছুক্ষণ ধ্বভ্ভাধ্স্তি হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে । কারণ কি 
বুঝতে পারছ? 

-হ্য। স্যার হত্যাকারী প্রথমে খুব সুবিধে করতে পারেনি । পরে 
ছোরা বৰ! ছুরিকা চালায়। তাতেই ভদ্রলোক মার! যান। 

-_-কিন্ত গল! টিপে মারার পর ছোর৷ চালানো হয় । খাপটার বড় 
সাইজ দেখে মনে হচ্ছে ছোর। যদি অবশ্য এট! অস্ত্রটারই খাপ 
হয। মৃতদেহ পোষ্ট, মর্টেমে পাঠালেই বোঝ! যাবে যে মৃত্যুর কারণ 
শ্বাসরোধ কি না। যদিও গলার ওপর কোন হাতের ছাপ নেই, 
কারণ কে খল তো? 

ত্য » দক্তাশা ছিন্দ আততায়ীর হাতে । সস্ংকোচে উত্তর দিলাম। 

_হ্যা। 

এবপন তীক্ষ দৃষ্টিতে মৃতদেহ, রক্তাক্ত বিছানা ও অন্তান্ত জিনিস- 
গুলো পক্ষী করতে ভশগলেন তিনি। এমন সময় নীচু হয়ে তার 
নির্দেশমতো। মৃতের ডান হাতের যুঠোটা খুলে ছ'গাছ। কালে চুল 
করসেপ, দিয়ে সন্তর্পণে বের করে আঁনলুম। ক্রাইম বক্সের ভেতর 
থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে থরে থরে সাজানে। ছোট ছোট 
আকারের অয়েল পেপারের একটা তুলে নিয়ে চুলগুলো সযত্বে খুডে 
রাখনুন | 

সারা ঘরগুলে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। ঝকঝকে ঘরদোর । 
দেওয়া ঝোল।নো কয়েকটি ছবি। নান! দেশ বিদেশ ঘুরতেন 
মিস্টার সিং ব্যবসার খাতিরে, তারই সব ছৰি। একপাশে একটি 
ছোট্ট ৭।1% ফ্রেমে বাধানো। ছুটি ছেলের ছবি। নিশ্চয় সিস্ট পিং এল 
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ছেলে এরা বয়স ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে । হুঠাম স্বাস্থ্য, চুল 
পেছনে উল্টে আচড়ানো । গৌঁফ দাড়ি কামানো । 

ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করে কলকাতা 
লেবোরেটারিতে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া! হল তদন্তের 
ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসারকে । 

বড় ছোরার খাপ, বালিশগুলো, পায়ের পাতলা চাদর, স্বজনী, 
তোষক, বিছানার চাদর ইত্যাদি সবই আলাদা আলাদা করে প্যাকিং 
হবে। ড্রয়ার খুলে এক বাগ্ডিল চিঠি, কয়েকখান1! চেক বই আর 
একট! ভাষেরী পাওয়া! গেল। ছোট ফ্রেমে বাঁধানো ছেলে ছটোর' 
ফটোও “সীজার-লিস্টে লেখ হল। ফটোগ্রাফার বিভিন্ন কোণ 
থেকে মৃতদেহের ঘরে ঢোকার রাস্তা) পাশের দরজা, ইত্যাদির অজজ্ঞ 
ছবি নিলেন। 

ছু" একজন কৌতুহলী প্রতিবেশী সংবাদ দিলেন _মিষ্টার সিং-এর 
ছুই ছেলে, বড় ছেলে অবশ্য সম্গ্যাসী হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন 
বছর-খানেক আগে । ছোট ছেলেটি সঙ্গে আছে, খুনের দিনই 
সকালে তার মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। বাড়িটা তিনি 
চেনেন। ফোন নম্বরও জানা আছে। ফোন নম্বরটা খাতায় টুকে 
নিলুম। 

অপর এক প্রতিবেশী জানালেন যে, একজন দাড়িওয়ালা। 
লোককে তিনি রাতের অন্ধকারে বাড়ির বাইরের পাঁচিল টপকে 
পালাতে দেখেছেন। লহ্ব! চেহারা তার। পালানোর গতিতে ছিল 
বিছ্যৎ। পুলিশ অফিসারের অনুরোধে পাঁচিলটা পরীক্ষা করা হল-- 
সাঝারি ধরনের উঁচু পাঁচিল। স্পষ্টই লক্ষ্য করা গেল পাঁচিলের 
গায়ে পায়ের আঙুলের ছাপ। বুঝতে পার! গেল হত্যাকারী খুব 
শক্তিশালী । লাফিয়ে উঠে হাতের জোরে সে তার দেহটাকে টেনে 
প]চিলের ওপর তুলেছে। পাফের সামান্যই সাহাষ্য নিয়েছে। 


বাঁপায়ের আঙুলক'টার মধ্যে একটা আগে রিক শী রিটা-_ 
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সসজ্জমে আলতো! ভাবে বললাম, যা, বুড়ো! আঙ্,লটা হয় নেই, 
না হয় ছোট। কিন্ত পাচিলের ওপর অন্ত কিছু থাকবে কি? হাতের 
শছাপ-টাপ...? 
খানিকটা রক্ত পেলেও পেতে পারো, আঙ্লের ছাপ থাকবে ন!। 
“অন্‌ দি স্পই-এনকোয়েরী' শেষ হতে চিস্তিতমনে কলকাতা 
অভিমুখে যাত্র! করলুম। বিশেষজ্ঞ পুলিশ অফিসারটিকে বললেন, 
ছোট ছেলেটকে তার বাবার ম্ৃহ্ার খবরট।জানান। আর পোষ্ট 
মর্টেমের রিপোর্টটা পেলেই কলকাতায় যোগাষোগ করবেন! 
“ভিনারা'ট1 লেবোরেটারীতে পাঠাবেন । যদি শ্বাসরোধ করেই মারা 
হল, তাহলে আবার অস্ত্র ব্যবহার করা হল কেন? ওঁকারনাথের 
বড় ছেলে তো সন্গ্যাসী, ছোট ছেলে তার মামার বাড়িতে চলে গেছে । 
তা ষদি সত্যি না হয় তাহলে সে কোথায়? সেইকি হত্যার জঙ্তে 
দায়ী? ন! কি ওকারনাথেরই কোন আত্মীয়? তার প্রতিবেশীরাও 
তে। হতে পারে! কোন দাড়িওয়ালা লোক হত্যা করেছে। সেকি 
খোঁড়া? বা পায়ের একট! আঙুল নেই বলেই মনে হয়। কেসে? 
মনে এইরকম হাজারে। প্রশ্ন নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম । 
কয়েকদিন পর যথারীতি অন্যান্য একৃজিবিটের সংগে কাচের 
“জারে' মিস্টার ওকারনাথ দিং-এর ভিসারা--অর্থাৎ স্টম্যাকৃ, কিডনি, 
শীভার, স্ল্ীন ইন্টেস্টাইন্‌, হার্ট, লাঙ্গ স্‌ সবই পোষ্ট -মর্টেমে পরীক্ষার 
পর কলকাতার লেবরেটারীতে পাঠানো হছল। পুলিশ অফিসার 
মর্গের ডাক্তারের রিপোর্টট! আমার হাতে দিয়ে বললেন, ডেথ. ৰাই 
্ট্যাঙ্ছুলেশন--শ্ব(সরোধে মৃত্যু হয়েছে। আর একটি মাত্র ক্ষত 
শরীরে। পীঁজরায়__। 
একটু অবাক হলুম কথাট! শুনে ।_-তাঁহলে মৃহাটা ছোরার 
খ্বায়ে নয়? 
-এ*রিপোর্টে অবাক হবার কি আছে? মিস্টার সিংকে যে "লোক 
খুন করেছে, সে সহজে খুন করতে পারেনি । খুনীর ঘরে ডোকাটঃ 
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হয়তে। মিস্টার জিং বুঝতে পারেননি, ভাহল্পে অনেক বেশ্বী লাবধান 
হছেন আগে থেকেই, কিন্ত খুৰীর সঙ্জে ভিন রীতিষত লড়াই 
করেছেন। প্রৌঢ় হলেও গায়ে অনেক জোর ছিল মিস্টাক় সিং-এর | 

সমর্থন জানিয়ে বললাম,” হ্যা, স্যার, ভীষণ ধবত্তাধ্বত্তি করেছেন । 
বিছানার চাদর গুটিয়ে গেছে, বালিশ বিছান। জণ্ডতণ্ড হয়ে গেছে ॥ 
জামা ছেঁড়াছেঁড়ি, চুক ছেঁড়াছেঁড়ি হয়েছে। 

--তাহন্সেই বোঝ, এ অবস্থায় বদ্দি ছোরার আঘাত্েই মেরে ফেঙ্গা 
হত, তাহলে হিষ্রীর সিং-এর শরীরে একটার বদলে দশট1 আঘাতের 
চিহ্ধ থাকত, স্বৃত্যু হয়েছে গলা টেপার জন্তে। খুনী তদন্তকে শুধুমাত্র 
নিস্রাম্ত করার জন্যে শেষে একটা ছোর। মারার চিহ্ন রেখে গেছে। 
ভাই মনে হচ্ছে, সে বুদ্ধিমান। পায়ের ছাপটাঞ সে ইচ্ছে করেই, 
এড়াবার চেষ্টা করেছে । বিশেষজ্ঞ থামলেন। পুলিশ অফিসার 
কিশ্মিত হয়ে বললেন,--ষে কি! তাহলে তো আস্কাদের আরো মতর্ক 
হতে হবে । আমি ছোট ছেলেকে আযারেস্ট করে ইতিমধ্যেই হাজতে 
পুরে রেখেছি, স্তার। সন্দেহজনক অবস্থায় রেল ষ্টেশনে ওকে 
আরে করেছি। 

--সেকি ! আপনি কি ওকে খুনী বলে ধরেছেন! অবাক হয়ে 
প্রত করলাম আমি। 

পুলিশ অফিসার মৃদু হেসে বলেন,--অনেক্দিন এ লাইনে কাজ : 
করছি, আমার হাত থেকে খুনী পালাবে, এ কেউ ভাবতেই পারে না? 
কপ্ার। আরো খবর আছে, শুনবেন? অফিসার আরে জানালেন, 
»”স্বৃত ওুঁকারনাথের বড় ছেলে গ্রীতম সিং কলিকাতার কাছাকাছি এক 
আশ্রমে সন্্যাসীর জীবন যাপন করে। সবত্যাগী সন্গ্যাসী সে। 
বাবার সঙ্গে তার বনিঝন। হয়নি । সামান্য ঝগড়াও হয়েছিল, তারপর 
থেকেই গ্রীতম নিং সন্্যাসী। সে-ও প্রায় এক বছর হয়ে গেল । 

ছোট ছেলেটি তার প্রেট.মেণ্টে বলেছে, বাবার স্বৃত্যুর খবর পাওয়ার 
পর সে এতই হতভগ্ব হয়ে পড়ে যে দিকৃবিদিকৃ জ্ঞানশুন্য হয়ে সে 


১৬ 


মামার কাছেই যাচ্ছিল। মাম! ভোরেই দিল্লী ছেড়ে আগ্রা রওন! 
হয়ে গেছেন ব্যবসা উপলক্ষ্যে । বুঝলুম, তার কথা পুলিশের বিশ্বাস 
হয়নি । 

আমাদের নির্দেশমতো! কলকাতার পুলিশ বিভাগের সহায়তায় 
অত্যন্ত গোপনে আবার জোর তদস্ত শুরু হল। মিস্টার সিং-এর 
আত্মীয়দের সন্ধান নেওয়া, ্রাদের পৃথক্‌ পৃথকৃ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ 
করার পর্বও পুরোদমে চলতে লাগল। সকলের চুল, রক্ত এমন কি 
পায়ের আঙুলের ছাপও নেওয়া হল এবং সেগুলো ফরেন্সিক 
লেবোরেটারীতে যথাসময়েই পৌহতে লাগল। ম্বতের হাতের 
মুঠোতে পাওয়া চুলের সঙ্গে কার চুল মেলে, তারই পরীক্ষা! করা হৰে 
লেবোরেটারীতে। দিল্লীর পুলিশ অফিসারের নিয়ে আসা অনেকগুলি 
একৃজিবিটের মধ্যে একটি কাগজের মোড়ক বিশেষভাবে 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার মধ্যে ছিল একখান! 
ছেড়া নেকড়া। সাদা নেকড়াটার মধ্যে জায়গায় জায়গায় 


রক্ত। কোন ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছে ফেলে দেওয়া হয়েছে মনে 
হয়। 


আশ্চর্য! মৃত ওঁকারনাথের বিছানায় নাকি পাওয়। গেছে এই 
নেকড়ার টুকরোটী, সযত্বে তুলে নিলুম। 

নেকড়াটা যখন পরীক্ষা করছি বিশেষজ্ঞ আমার চিন্তাযুক্ত মন 
লক্ষ্য করে বললেন,_-ওটার রক্ত কিন্ত আলাদ। গ্র“পের হতে পারে, 
গঁকারনাথের গ্র,পের রক্ত হয়তো নয়। 

বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলুম,__কেন স্যার ? 

কারণ ওটাতে হত্যাকারীর শরীরের রক্ত লেগে আছে নিশ্চয়। তা 

না হলে ওট1 এই বিছানার মধ্যে পাওয়া যাবে কেন? তাই ওটার 
পরীক্ষার ফলাফলের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। ভয়ানক 
ধস্তাধ্বস্তির সময় মনে হয় ওঁকারনাথও খুনীর গল। টিপে ধরেছিলেন । 
তার ফলেই খুনীর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে যায়। সে তখন 
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এই বালিশের ওয়াড়ে মুখ মুছে ফেলে তারপর ওয়াড়টা ছিড়ে 
নেয়। বালিশট! লক্ষ্য করলেই বুঝবে। 

লক্ষ্য করলুম একটা বালিশের ওয়াড়ের বেশ খানেকট। ছেড়। 
কিন্ত হত্যাকারী কে হতে পারে? মিস্টার সিং তে) ভত্র, অত্যন্ত 
অমায়িক এবং সাধু প্রকৃতির । তার শক্র থাকতে পারে বিশ্বাস হয় না । 
এমন গলা টিপে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা কার পক্ষে সম্ভব, 
বিশেষ করে যখন পুলিশের বক্তবা হচ্ছে এঁকারনাথের আত্মীয়দের 
সন্দ্হে করার মতো কিছু তারা পাননি । 


নিহত ওঁকারনাথের হাতের বজ্রমুঠিতে যে ছু'গাছা চুল পাওয়৷ 
গিয়েছিল তার পরীক্ষা করলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ অণুবাক্ষণ যষ্ত্রে । 
আবিক্ষার কবলেন বিরাট এক তথ্য । 

বিংশ শতাব্দীতে ফরেনসিক সায়েন্সের উন্নতির সংগে সংগে মানুষের 
মংগলের জন্যে এই সারেন্পকে কাজে লাগানোর কথ বৈজ্ঞামিকর। 
নানা দিক থেকে ভেবেছেন ও ভাবছেন। অপরাধ তদন্তে এই 
সায়েন্সকে প্রয়োগ করা হচ্ছে সার্থকভাবে। তাঁই জাজ এই সায়েন্সও 
এমন একট। জিনিস আবি্ষার করেছে যা সারা পুথিবীতে বিরাট 
আলোড়ন স্্টি করেছে । পুথিবীর নান! স্থান থেকে তাই 
অভিনন্দনের চিঠি এসে পৌছেছিল বাংলাদেশে । 

ওঁকারনাথ সিং হত্যা পথিবীর ফরেন্সিক বৈজ্ঞানিক মহলে 
বিস্ময়ের ঢেউ তুলেছিল । কিবিরাট চমক! আর সামান্য ছু'গাছ! 
চুলের মধ্যেই সে রহন্ত লুকোনে! ছিল। সে কথা বলার আগে চুলের 
বিষয়ে একটু আলোচনা করি। 

কিউটিকিল, কোটেস্ক ও ম্যাঁডালা--চুলের তিনটে অংশ ! চুলের 
এই দ্বিনটে অংশকে একটা পেনসিলের তিন অংশের সঙ্গে তুলনা করা 
যায়। বাইরের গাঁট॥ যার ওপর নাম ইত্যাদি লেখা থাকে, এরপর 
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ভেতরের অংশ অর্থাৎ কাঠ এবং শেষে শিষ। পেনপিলের এই তিন 
ভাগের মতো চুলকেও্ তিন ভাগে ভাগ কর! হযস। সোজ। কথায়”. 
পেনসিলের ওপরের রংট। কিউটিকিল, ভেতরের কাঠটা কোর্টেক্ক আর 
আর শিষট। ম্যাাল।। 

আসল যে অংশ, তা! হচ্ছে__ম্যাডালা। তাই বলে কোর্টেস্ক ব1 
কিউটিকিলের মূল্য কম, ত। বলছি না। এই হত্যাকাণ্ডে ম/াঁডালার 
মূলা ছিল বেশী। তাই সেটাই আলোচনা করব। 

ফরেম্িক বিশেষজ্ঞ চুলের মধ্যে এই ম্যাভালার অংশটুকু নিয়েই 
বিশেবভাবে গবেষণা করেছেন। এর সাহায্যেই তিনি একটি 
মানুষকে নিরভলভাবে সনাক্ত করতে চান। অপরাধ তদন্তে এই 
গবেষণা তাই বিশেষ মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছে-_ সারা পৃথিবীতে । 

একটি চুলের মধ্যে একটি ম্যাডাল দেখা যায়। এটাই 
স্বাভাবিক। কোটি কোটি মানুষের চুল পরীক্ষা করেও পুথিবীর 
কোন বৈজ্ঞীনিকের চোখে এর ব্যতিক্রম ধরা পড়োনি। কিন্তু মুবিজ্ঞ 
বিশেবজ্ঞ আবিষ্কার করলেন একটি চুলের মধ্যে ছুটি ম্যাভাপা ! 
পরিক্ষার নয়, তবুও দৃষ্টি এডায় না! 

অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা বিছু)ৎচমক। মুত ওকারনাথের 
হত্যাকারীকে সন্ধান এবং প্রমাণ করঃর একট! সহজ পথ খোল। 
রইল । 

চুল পরীক্ষা! কবে যেমন জাঁন। যাঁয় চুলটি মানুষের-_না, জন্তু 
জানোয়ারের তেমনি বোঝা যায় চুলটি শরীরের কোন্‌ অংশের। 
ওকাবনাথের মুঠির চুল ছিল দাড়ির । 

এই পরীক্ষাটুকু 1নিশ্চিও হওয়ার পর সহজে ধর! গেল, যে দিল্লীর 
প্রতিবেশী ভদ্রলোকের অনুমান ছিল নিভুল। আততায়ীর সত্যিই 
দাড়ি ছিল। কিন্তকে মে? 

নেকড়ার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে সে রক্ত নিহত ওঁকারনাথের 
নয় তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে । 


ক্৫ 


এইবার বিজ্ঞান আলোচন! সরিয়ে রেখে গল্পের গতিট। অনুসরণ 
করা যাকৃ। 

গল্লের মূলকেন্ত্র একটি আশ্রম। আমাদের নির্দেশে ছদ্মবেশী 
পুলিশ হান! দিল দেই আশ্রমে । রূপকথার গল্লের জৌলুশ যেন এই 
গল্পের কাছেও মান মনে হয়। 

ইন্সপেক্টীর যা বললেন,_আমি এখানে সেটুকু সাজিয়ে গুছিয়ে 
আপনাদের কাছে নিবেদন করছি £ 


কলকাতার কাছেই তন্ত্রসাধকের আশ্রম। ওঁকারনাথের বড় 
ছেলে গ্রীতম সিং সেই আশ্রমেই সন্গ্যাস নিয়েছেন। স্থানটি শাস্ত 
স্থন্দর। প্রকৃতির মায়াজড়ানো৷ এক ধর্মীয় পরিবেশ । 

বিপুল আয়োজনে জন্ধ্যারতি চলছে। ভক্তসমাগমে জায়গাটি 
জমজমাট। টকটকে লাল চেলী গায়ে জড়িয়ে ভক্তের দল বসে 
আছেন। সত্যি গা-ছমছমে পরিবেশ। 

জুতো খুলে একটা কোণে রেখে নিঃশবে' ভিতরে এলুম । 

একট আসন দখল করে বসলুম। ঢাক বাজছে, কাসর বাজছে-_ 
আর বুক কাপানো স্বরে প্রধান পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন। সকলেরই 
তন্ময় ভাব। ধূপধূনোতে ঘর প্রায় ঢেকে গেছে। কাউকে ভাল 
করে দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাকে খুঁজে 
বের করতে বিশেষ দেরি করেনি । শান্ত সৌম্য দেব্প্রভাবিত স্মন্দর 
বলিষ্ঠ চেহার! অথচ শিশুস্থলভ আত্মতপ্তির হাসি চোখে মুখে । সেই 
পুরোনো চেহারা যা! ছবিতে দেখেছি। শুধু মাথার চুলগুলো বাবরি 
চুলের মতে! দেখাচ্ছে । গোঁফ দাড়ি কামানো-_টানা টানা চোখ। 
উঠে গিয়ে পাশে বসতেই একটু হেসে সামান্ত একটু সরে গেলেন 
তিনি। নিঃশব্দ হাসিতে হাত তুলে নমস্কার করে বললাম,__বড় ভাল 
লাগছে জায়গাটা । একটু বাইরে আসবেন একটা কথা বলব, বড্ড 
জরুরী ।-_ 


৬ 


আমার দিকে স্থির ভাবে চেয়ে বড়দ1 বেরিয়ে এলেন। ভূমিক! 
না করেই বললুম,_-ওঁকারনাথ সিং মারা গেছেন। 

অবিচল ভঙ্গিতে বড়দা শুধুমাত্র আকাশের দিকে চাইলেন। 
এখন সন্গ্যাপী তিনি। কোন ব্যাপারেই বিচলিত হওয়া আর সাজে 
না। তাই শান্ত কছে বললেন,- ছোট বড় কাদবে'৭ কিন্ত ম্তত্যু__ 
সেও ম্ুন্দর। তারও প্রয়োজন আছে সংসারে । একথা ওকে 
বোঝাতে হবে। যদি একান্তই দরকান হয় আমাকেও যেতে হতে 
পারে--ও বড় ছেলেমানুষ। 

বড়দা চলে গেলেন । আমিও ঘুরে ঘবে আশ্রম দেখতে লাগলাম । 
এ বব ও ঘব সবই খোল]। পাবক্ষার পরিচ্ন্ন, আসবাবপত্র-বঞজিত | 
সন্গাসী এর! সবাই । তাই ভোগে এদের প্রয়োজন কি? আনমন! 
ভাবে একট। ঘরে ঢুক্লুম। ঠাকুর দেবতার ছবি। তন্ত্রসাধকদেরই 
ছবি। আর আশ্রমের ভক্তবুন্দের গ্রপ-ফটে। | বিরাট কোন উৎসবে 
হয়তো! সকলের ছবি তোলা হয়েছে। এ তো প্রধান পুরোহিত । 
তার চারজন শিষ্য । আর" 

কিন্ত এ কি! এ্রটে কার ছবি! পেছনে দূরে বসে? এটা 
কবেকার তোলা ? তারিখ ? 

এদিক ওদিক চেয়ে পেট থেকে ছোট্ট দামি ক্যামেরাট! বে করে 
ছবির ছবি তুলে নিতে পাঁচ সেকেণ্ড লাগল । 

দ্েতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম 1 না, কেউ দেখেননি । সবাই 
পুজোর ঘরে। এত বড় ফ্রেমের ছবি নিয়ে যাওয়া তো কষ্টসাধ্য-_ 
তার চেয়ে এই ভাল । 

ৰড়দা ধ্যানগম্ভীর। পাশে বসতেই মৃহ হাসলেন। আরে 
কিছুক্ষণ পরে পুজো শেষ হল। প্রসাদ পেলুম। বড়দার অমায়িক 
ব্যবহার। কোন চাঞ্চল্য নেই--জিজ্ঞাসাবাদ নেই-_নিধিকার মানুষ । 
সবত্যাগী পুরুষ । 


পি, 


ফরেন্সিক লেবোৌবেটাবীতে জোব গবেষণা চলছে । রক্ত পৰাক্ষা 
হচ্ছে। চুল পখাক্ষা হচ্ছে। কিন্তুনাঃ । কাউকে সন্দেহ করার 
কোন সুযোগ নেই। বাযোলগি বিভাগের পবীক্ষাই গুঞ্হপুর্ণ। 
এ হতঠার খুনীকে ধবতে গেলে চাই তাব কক্ত চুল, না হয হাত পায়েব 
ছাপ। অথচ কোন্টাই সংগ্রহ কবা সভ্ নয়। 

--আচ্ছা বিজনবাবু, গ্রুপ ফ্টা থেকে এ পেছনে শোকটাকে 
বের কব যায়? আলাদা ছবি কবে নওযা সুখিধে আছে £ 

প্রশ্ন করলেন বিশেষজ্ঞ । 

__দাড়িওয়ালা লোকটিকে? হা! স্তাব, দিন__ছবি তুলে দিচ্ছি 
বিজনবাবু ফটো নিয়ে চলে খেলেন ! 

কিছুক্ষণ পবে বিজনবাবু নতুন কবে লে দেওয়া ফটোটা হুল 
ধরে বিশেষচ্জ্র আমাকে বললেন,-ঞএক চিনতে পাবো £ 

এক নজরে লক্ষ) কবে বললাম,» কোন সাধু মহাবাজ হবেন-। 
কেন স্তাব ? 

--ভাল কবে দেখ_। শতণডা দিযে তেই একদুষ্টে ছবির দিকে 
চেয়ে বলল।ম, কোথায় যন দেখোছ -কোথায়-? কার সঙ্গে যেন 
মিল বযেছে-। কযেক মিনিট পরে হঠাৎ চিৎকার কৰে উঠলুম।-- 
সভার এ তো1-- 

সহ)! 

বিন্মিত কে জিজ্ঞাস! করলুখ -িস্ক দাড়ি? দাড়ি কন? 
ছেলেদেৰ তে! কাপে! দাড়ি নেই। মিষ্টাব সিং-এর ঘবে পাওয়া 
ছুই ভাইয়েব ফটোতে এই চেহাবা দেখেছি-_-সেই চোখ নাক""'শুধু 
দাঁড়ি নেই কাবো-_ 

বিশেষজ্ঞ দূ কণ্ঠে বললেন -কিস্তু এই ফটোতে ভদ্রলোকের 
দাড়ি রয়েছে। মনে বেখো হত্যাকারীরও দাড়ি ছিল, সে কথ৷ 
দিলীর প্রতিবেশী ভদ্রলোক বলেছেন। 


স্ 


আমরাও ওঁকারনাথের হাতের মুঠোর চুল পরীক্ষা করে দাড়ির চুল 
বলে জেনেছি । স্থুতরাং এর চুল পরীক্ষা করতে হবে । 

বিন্মিত হয়ে বললাম,_আপনি কি স্যার একেই খুনী বলে 
সন্দেহ করেন? পুপিশ তো বলেছেন, ওঁর বিকুদ্ধে কোন ব্র্যাক রিপোর্ট 
নেই, ওঁকে সন্দেহ করা চলে ন! তাছাড়। উনি জন্যাসী। এই খুনের 
সঙ্গে প্রীতম সিং-এর কোন যোগাযোগ নেই। 

(বিশেষজ্ঞ আমার কথার উত্তর না দিয়ে শাস্ত ভাবে বললেন, 

__ওঁকারনাথ সিং-এর হতা!কারী নকল চুল ব্যবস্থার করেনি। চুল 
পরীক্ষা করে আমরা কি পেলুম_? দাড়ির চুলগুলো জোর করে 
ছি'ড়ে নেওয়া হয়েছে । তার জন্তে আমরা চুলের গায়ে রক্তও পেয়েছি । 
সে-রক্ত হত্যাকারীর রক্তের গ্রাপের অঙ্গে মিলেছে অর্থাৎ নেকড়ার 
রক্ত আর ওই রক্ত এক গ্রপেব। তাই ভাবছি--। এমনি সময়ে 
পুলিশ অফিসাব এলেন। বিশেষজ্ঞেব নির্দেশ শুনে তিনি যেমন 
বিস্মিত হলেন তেমনি কৌতুহলী হয়ে উঠলেন ।--এ তো৷ স্তার, কঠিন 
কাজ-_। তবুও চেষ্টা করে দেখছি। আরে। কিছুক্ষণ আলোচন! 
করে পুলিশ অফিসার চলে গেলেন। 

কাজট। সত্যিই কঠিন। সর্বত্যাগী সন্াসী প্রীতম সিং-এর চুল 

গ্রহ করে একৃজিবিট যেমন করে পাঠান হয় তেমনি করে, নম্বর 

দিয়ে লেবোরেটারীতে পাঠাবার কথ। বলা হল তাকে । এতে 
অনেকখানি সাবধানতা চাই। কারণ সন্গ্যাসী শ্তিনি। সুতরাং এ কাজে 
ৰিপদও আছে । বিশেষ করে তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ হাতে নেই। 

তাছাড়। শ্রীতন সিং সতাই যদি খুনী হন, তাহলে ভীষণভাবে 
সজাগ হবেন! তাই তার অজান্তেই চুলগুলে। যোগাড় করতে 
হবে। 

পাঠাতে হবে ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে। 


আশ্চর্ধ! গোয়েন্দা বিভাগের অসাধ্য কিছুই নেই। সন্তাহ-হুই 
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পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। চুল পাওয়া গেল। বকৃসিশের 
ব্যবস্থা করে নাপিতের সাহায্যেই কাজটা করা হয়েছে। কাগজে 
মুডে ফেলে দেওয়ার নাম করে সে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সব 
মোড়ক কণ্টা। 

আরো অনেক থা বলে গেলেন পুলিশ অফিসার সব কথাই 
খুব রোমাঞ্চকর । মন্দিরের মধ্যে নানা ছদ্মবেশ ধরে নানা কৌশলে 
সারা দিন সারা র।ত প্রীতম সিংহকে পাহার! দেওয়াই ছিল অফিসারের 
কাজ। 

একটা মোড়কের চুল পরীক্ষা হচ্ছে লেবোরেটারীতে। কিন্তু 
হতাশার স্পষ্ট ছাপ দেখছি বিশেষজ্ঞের চোখে-মুখে ! এমন কি প্রথম 
ও দ্বিতীয় মোড়ক থেকে যে দাড়ির চুলগুলো পাওয়া গেল তার মধ্যে 
সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চুলের সন্ধান মিলল না। তাহলে কি অনুমান 
মিথ্যে? 

কিন্তু কোথায় “সই চুল”? তবে কি--। কিন্তু না-_ফরেন্সিক 
সায়েন্স বিশেষজ্ঞের দীর্ঘদিনের অভিজ্জ্রতা-প্রস্থত অনুমান শেষ পর্ন 
মিথ্যে হল না। একট মোড়কের সঙ্ম্র চুলের মধ্যে থেকে 
তিনি আবিষ্কার করলেন সেই ডাবল, ম্যাডালা” সম্বলিত 
বিস্ময়কর চুল। সাফল্যের আনন্দে ভরে উঠল মন। সার্থক হ'ল 
পরিশ্রম । 

মোড়কের সব চুলগুলিই দাঁড়ির চুল। কিন্তু আশ্চর্ষের ৰিষয় 
এই যে, প্রীতম সিং-এর দাঁড়ির সব চুলই “ছই-ম্যাভাল।-যুক্ত 
নয়। 

ওঁকারনাথ সিং-এর হত্যাকাহিনী অপরাধ-তদস্তের ইতিহাসে এক 
চরম বিস্ময়ের স্থষ্টি করেছিল। অতক্ষিতে একদিন রাত্রে ঘুমন্ত 
অবস্থায় আশ্রমের প্রধান শিষ্য, সবত্যাগী পুরুষ- _দেবকাস্তি সদা- 
হাক্তময় ধর্ম প্রচারক প্র1তম সিংকে গ্রেপ্তার কর! হল। বিচারে সে খুনী 
বলে প্রমাপিত হল। শান্তি হল। প্রীন্ধম সিং এর পায়ের একটা আঙ্ল 


৩ 


ছিল ছোট। তার রক্তের গ্রংপ, নেকড়া! ও দাড়ির চুলের রক্তের 
গ্রুপের সঙ্গে মিলল। কিছুদিন পর পুলিশ অফিসারের এক প্রশ্নে 
উত্তরে বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, 

-ে-চিঠিগুলো আমরা মৃত ওঁকারনাথের ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে 
পেয়েছিলাম, তাতে অনেক তথ্য ছিল। বড় ছেলে ও বাপে রাগারাগি 
হয় ব্যবসা নিয়ে। ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরে সে 
একখানা চিঠিতে লিখে জানায় সে সন্গ্যাসী হবে। ওঁকারনাথের 
ডায়েরী থেকে পাওয়া যায় যে প্রীতম সিং বাড়ি থেকে পালাবার সময় 
কয়েক হাজার টাকা নিয়ে যায়। সে সব আজ ধরুন, বছর-খানেক 
আগেকার ব্যাপার 

'এরপর শীত সিং মাথ। খাটিয়ে একটা মতলব বের করেছিল । 
এক বছর সে দা'ড কামায়নি। আশ্রমে সন্দেহ করবার কিছু ছিল 
না। অনেকেই দাড়ি রাখন। কিন্তু যিনি দাড়ি রাখবেন হঠাৎ 
তিনি বিন। কারণে সেই দাডিটা কামাবেন কেন? বিশেষ করে ওর 
বাব! ওকারনাথ সিং মারা যাঁবাব পরের দিনই উনি নাকি দাড়িটা 
কামিয়ে ফেলেছেন। মে সংবাদ পুলিশ অফিসারই অ।শদের 
জানিয়েছেন। 


এরপর আশ্রমের যে গ্রপফটোটা পলিশ আমাদের দিয়েছেন 
তাতে প্রীতম সিং-এর উপস্থিতি ছিল আর গ্রীতম সিং- 
এর ছিল দাড়ি। সেই দেখেই আমার সান্দহ হয়! কারণ 
হত্যাকারীর দাড়িছিল। ফটোর তারিখ হ£চ্ছ__ওকারনাথ 
মারা যাবার তিন দিন আগের । আশ্রমের কোন এক উৎসবে 
তোলা । 

সহজেই বোঝ। যাচ্ছে দাড়ির ছদ্মবেশে বাবাকে খুন করে তার 
পরের দিনই প্রীতম দাড়ি কামিয়ে ফেলে। এর পিছনে ছিল ছটে। 
বিরাট উদ্দেশ্য । প্রথমতঃ, পুলিশকে বিভ্রান্ত করা, দ্বিতীয়তঃ, রক্তের চিহ্ন 
লোপ কর।। পুলিশ শুধু দাড়িওয়ালা লোকেরই খোঁজ করে বেড়াবে 
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এই ধরণের একটা ধারণা হয়তো৷ খুনীর হয়ে থাকবে । এ বিষয়ে 
খুনী আরো! খানিকট1 সাবধান হতে পারত। 

প্রীতম সিং-এর ঘর তল্লাসী করে পুলিশ পেয়েছিল একটা চক্চকে 
ছোর1।-_-তার হাতলের ভেতর ইস্পাতের ব্রেডে প্রচুর রক্তের চিহ্ন 
পাওয়া গেছে । হাতের দস্তানাহটোর কোন সন্ধান পাওয়। ষায়নি। 

চামড়ার খাপট! পরীক্ষা করে বোঝা গেছে যে ছোরাট। এ খাপেই 
থাকত। 

নতুন পদ্ধতিতে খুনী আবিষ্ষারে ওঁকারনাথ হত্যা কাহিনী সুদূর 
ইংলগু, আমেরিকাতেও বিপুল উত্তেজনার স্যন্টি করল। 

পৃথিবীর বনু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞকে তার 
ধৈর্য্য, অক্রান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পুরস্কার হিসেবে সম্মান জানালেন। 

ফরেন্সিক সায়েন্সের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণ। চলছে আজ সারা 
পৃথিবী জুড়ে। এই আবিষ্কার তারই অগ্রগতির পথে এক বিরাট 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 


৩. 





ভাঙাচোরা নোংরা দালানটার ওপরেই 
মৃতদেহটা পড়ে আছে। দেহ থেকে 
মুণ্ডট। আলাদা করে, সরু কোমরের 
নীচে থেকে ৰাকি অংশট। ধারালো 
অস্ত্রেব টানে পেঁচিয়ে কেটে নেওয়া 
হয়েছে। পাঁচ টুকরো করা দেহ। 
আচমকা মনে হয়, গাট লাল রঙের 
একটা চাঁদর পেতে কেউ বুঝি বা শুইয়ে দিয়ে গেছে। 
চোখ ছুটোর ঘন কালে। তারায় কী ভীষণ ভয়ার্ত দৃষ্টি! 
রক্তমাখা হাত-পা, সামান্ত সামান্য ফুলে গেছে। শুভ্র বুকের ঠিক 
মাঝখানে একটা বিরাট গভীর ক্ষত। অজভ্র রক্তপাত্ে পেট, কোমর, 
পা, লালে লাল। সেই ক্ষতস্থানে জমাট রক্ত তাল পাকিয়ে আছে 
যেন। ছুরস্ত পাশব প্রবৃত্তির অসংখ্য ছুরিকাঘাতে ধীরে ধীরে 
নিস্তেজ হয়ে এসেছে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙগ। অসহা যন্ত্রণায় 
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ছটফট করতে করতে এক সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে জীবনটা । সম্পূর্ণ 
নিরাভরণ দেহ, বীভৎস সুন্দর । মনে হচ্ছে, শ্বাসরোধে মৃত্যু । বলিষ্ঠ 
ছটো হাত চেপে বসে গিয়েছিল গলার ওপর। আস্তে আস্তে চাপ দিতে 
দিতে'*'ব্যস। তারপর দানবীয় হত্যাশেষে মৃতদেহ অপসারণের 
পাল1। পাঁচ খণ্ড হল দেহ । বিরাট এক দৈত্য যেন হিং আক্রোশে 
অপূর্ব লাবণ্যময়ী এক সুন্দরী রাজকন্তার ক্ষীণ ছুর্বল দেহের উদ্ধত 
যৌবন দলে, পিষে, থেঁতলে সব রস নিগুড়ে বের করে নিয়ে তার 
শনিজের শরীরের সবটুকু গরল ঢেলে দিয়ে একটা প্রতিহিংসা মিটিয়ে 
নিঃশবে পালিয়ে গেছে। দেহটা লুকিয়ে জঙ্গলে মাটি চাপ। দেবার 
সময়টুকুও পায়নি। হত্যার চিহ্ন পেছনে ফেলে রেখেই মিশিয়ে গেছে 
রাতের অন্ধকারে । 

সামনেই ছোট্ট নদী। চারদিক নির্জন, মাইল-ছুয়েকের মধ্যে 
মানুষ বাসের আস্তানা চোখে পড়ে না। বাঁদিকে বেশ অনেকটা 
জায়গ। জুড়ে গ্রামের শ্মশান। একটা চিতা নিবু-নিবু। অদূরেই 
বড় ঘরখানা। শ্বাশান-যাত্রীরা ওই ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করে। প্ঘরের 
সামনেই দালান। একধারে চারটে সিঁড়ি নেমে গেছে। অন্য দিকটায় 
রেলিং দেওয়া, সেই দিকেই ঘন জরঙ্গল। বিরাট শালবন, গজ 
তিরিশেক দূরে একট! বিরাট গাছ। দালানের স।মনের দিকটাতেও 
রেলিং দেওয়া । তবে বর্তমানে মরচে ধরে খসে খসে যাচ্ছে । দালানের 
ওপর মুতদেহ। কিন্তু একটা মোটা রক্তের দাগ সোজা ঘরের ভেতর 
থেকে দালানে এসে থেমেছে। ঘরের সার! দেওয়ালে অসংখ্য রক্তের 
ছোপ। মৃত্যু-ভয়ে চার দেওয়ালের ওপর ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে আছড়ে 
আছড়ে পড়েছে মেয়েটি। কিংবা উন্মত্ত উল্লাসে মেয়েটির শুভ্র 
নিরাভরণ দেহটাকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলেছে হত্যাকারী ঘরের এ ধার 
থেকে ও ধারে । ঘরের সাদা দেওয়ালের গায়ে দেহের বিভিন্ন অংশের 
ভা! ভাঙা ছাপ। ঘরের মধ্যে জলকাদা মাখ। ফুটবল নিয়ে খেললে 
দেওয়ালের ওপর যেমন ফুটবলের ছাপ পড়ে তেমনি মেয়েটিকে নিয়ে 
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হত্যাকারী খেল! করেছে। মারাত্মক নৃশংস দে এক হত্যার 
গেলা । 

ঘরের মধ্যে রক্তের ওপর অনেক মানুষের পায়ের ছাপ, জুতোর 
দাগ- দেওয়ালে আঙ্লের কিছু চিহ্নু। আন্দাজ করা যেতে পারে, 
যার চিতাট। নিবু-নিবু হয়ে আসছে, তার শ্মশানবন্ধুরা শেষ কাজটুকু 
অসমাপ্ত রেখেই সরে গেছে । কারণ, এই নৃশংস হত্যার সাক্ষী হতে 
তার। চায়নি। ভোর হরার আগেই তার। সদলবলে হত্যার রঙ্গম্চ 
পরিত্যাগ করে চলে গেছে। হত্যাকারার সাক্ষাৎ তার। পায়নি । 
হত্যার বাঁভৎসতা হয়তে। তাদের আতঙ্কিত করেছিল। কোন 
পিশাচলদধ নারীবলি দিয়ে সেই রক্ত অপ্রলি ভরে আক পান করে 
শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে। গ্রামবাসীর মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল 
হয়েছে । এ হত্যা কোন কাপালিকের। তারাও দেবতা । কথাটা 
নথ্যে বলেনি অল্্শিক্ষিত গ্রামের মানুষগুলো--এ হত্য। মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয়। 

্পন দেশে ষাঁড়ের লড়াইয়ের সময় ক্লান্ত, অবসন্ন, মৃত্যু-যন্ত্রণা- 
কাতর প্রঙপক্ষকে হঠাৎ বাগে পেয়ে ছুর্দীস্ত বলশালী ষশড় যেমন 
ভাষণ আক্রোশে বার বার তার লম্ব। শিং দিয়ে এফোড় ওফোড় করে, 
তাজ। লাল রক্ত দেখে ভ্রমশ আরো ক্ষেপে ওঠে, আরো ভয়ঙ্কর রকমের 
নৃশংস হয়ে যাঁয়, তেমনি হতাকারীও এই মেয়েটির শরীর ধারালো! 
ছুরি দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে বোধহয় রক্ত দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল । 
মাংসলোলুপ নেকড়ের মতো! কামড়ে নিয়েছে সে গালের মাংস, ঠোটের 
ওপরটুকু। মেয়েটির ভান ও বাম বুকের ওপর স্পষ্ট দাতের দাগ । 
নাকের ওপর নখ দিয়ে জীচড়ানোর চিহ্ন সজাগ সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে 
পারে না। কিন্তু হু'কানে ছুটে! মাকড়ি আর ছ'হাতে চারগাছা করে 
সোন|র বাল! চুড়ি, একটা মোটা সোনার বিছে হার গলায় চিকৃচিক্‌ 
করছে। এক অঙ্গে এত রূপ, এত মুল্যৰান অলঙ্কার-_ মেয়েটিকে 
ধনী ঘরের বলেই প্রমাণিত করে। সার জায়গ।য় কেমন একটা 
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ভয়াবহ নিস্তব্ধতা! থম্থম্‌ করছে। অদূরে একদল শবযাত্রী এই 
বীভৎস হত্যাকাণ্ডে এতই স্তম্ভিত হয়েছিল, যে তারা প্রিয়জনের 
উদ্দেশ্যে শেষবারের মতে। হরিধবনিটাও দিতে ভুলে, গেল। নিঃশব্দে 
লেলিহান শিখা আকাশে উঠলে।। সারা গ্রামবাসীই বুঝি বা শ্বশানে 
সমবেত হল খবর পেষে। 

কিন্তু কেউ মেয়েটির পরিচিত নয়। অন্তত মেয়েটিকে সনাক্ত 
করার মতে! কেউ শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিল না। ফরেনসিক 
বিশেষজ্ঞের প্রশ্নে এ ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞান্ম নেত্রে চেয়ে 
রইল। কে এই মেয়েটি? এত জায়গা থাকতে এই দুরে নির্জন 
শ্মশানঘরের মধ্যে এসে মরল কেন? কেই-ব। হত্যা! করল তাকে 
এমন নিষ্ঠুরভাবে? নৃশংস কোন প্রতিহিংসা, না-যৌন প্রবৃত্তির 
বিকৃত অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাতে পশুর আচরণ প্রয়োগ করেছে। অবশ্য 
আততায়ী যে শুধু হিংস্র ছিল তা নয়, সেছিল কামনাজর্জরিত, 
অসংযত, নারী-মাংস লোলুপ | তার অনেক চিহ্ছই এখানে ওখানে, 
ছড়ানো । 


ফরেনসিক লেবরেটারীর অভিজ্ঞরা নিজেদের কর্তবো সঙ্তাগ 
হলেন। শহরেই হোক আর গ্রামেই হোক খুনের পর সব যখন নিঝুম, 
নিস্তব্ধ, হতভম্ব কিংবা অপরাধী পুলিশের নজরের বাইরে আত্মগোপনে 
ব্যস্ত তখন ফরেম্পিক একমনে কাজ করে চলল । 

অসংখ্য ফটো নেওয়া হল মেয়েটির । বিভিন্ন দিক থেকে তোল। 
হল ফটো। ঘরের মধ্যেই পায়ের ছাপ বা আঙ্গুলের ছাপ--কোনটাই 
পরীক্ষাযোগ্য মনে হল না। বেশ কিছু কাচের টুকরো ঘরের মধ্যে 
রক্তের সঙ্গে পাওয়া গেল। কিন্ত কোথায় গেল মেয়েটার শাড়ি, 
ব্লাউজ, জুতো ? আততারী কি সঙ্গে নিয়ে গেছে? 

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের তীক্ষ দৃষ্টি ঘুরতে লাগল নতুন কোন সুত্রে 
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সন্ধানে । ত্রিশ গজ দূরে একটা গাছের ওপর নানা, ধরণের পাখি 
কিচ.মিচ. করছে | ছুচারটে চিল ওপরের ডালে বসে আছে । 
গাছতলাট। বড্ড নোংরা । বিশেষজ্ঞ একাই ঘুরতে লাগলেন। হঠাৎ 
রেলিঙের ধার ঘেসে দালানের ওপর হাটতে হাটতে যে দিকটা জঙ্গল 
সেইদ্দিকে থমকে দাড়ালেন। নীচে কাদার ওপর রক্তমাখা একটা 
পাকের ছাপ। সন্তর্পণে ঝুঁকে পড়লেন বিশেষজ্ঞ। একটা নর-. 
ছ'টো, দালানের ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়েছিল আততায়ী | 
জলকাদা-ভর। জায়গাটার ওপর । তারপর ? 

সামনেই ছিল ঘন জঙ্গলে ঘের! শালবন। সিড়ি দিয়ে নেমে 
এলেন বিশেষজ্ঞ। কাছ থেকে দেখতে হবে ছাপগলো। কিন্তু 
পুলিশের সতর্কবাণীতে থমকে দ্লাড়ালেন বিশেষজ্ঞ । 

_না না, যাবেন ন। স্যার। ভেতরে বিষাক্ত সাপ আছে। ভেতরে 
মানুষের হাটা পথ নেই। খুনী ওর মধ্যে দিয়ে পালাতে পারবে না। 
বন্য কুকুব, হায়না থাকাও বিচিত্র নয়। 

- কিন্তু এ ছাপট। দরকার । 

ফুট-প্রিন্ট এক্সপার্ট প্রস্তুত হলেন। অগত্যা পুলিশের সাহায্যে 
ছাপ তোলার ব্যবস্থা হল। অনুরূপ পায়ের ছাপ গাছতলা তেও 
পাওয়া গেল। তারপর ?1 

নদীর জলে নেমে পালিয়েছে খুনী। তার চিহ্ন দেখা 
গেল। 

হঠাৎ একজন কনস্টেবলের আর্তন।দে সবাই চমকে উঠলেন। 
সচকিতে সকলে লক্ষ্য করলেন একটি চিল ঠোঁটে করে একটা 
কাপড়ের পুটলি নিয়ে উড়ে যাওয়ার উপক্রম করছে।"" 

উড়ে গেল। নিঃসন্দেহে মেয়েটির শাড়ি, সায়া, জুতো বাঁধ! 
পুঁটিলি। সরবনাশ 1 উপায় ? 

বড়কর্তার আদেশে মুহুর্তের মধ্যে কনস্টেবলের হাতের বন্দুক চিল 

লক্ষ্য করে গর্জে উঠল । চিৎকার করে বাতানে ঘুরতে ঘুরতে চিলট! 
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'দীর জলে পড়ে গেল। শাড়ি, সায়, ব্লাউজ ইত্যাদি সবই উদ্ধার 
করা হল । 

খুনের পর এগুলো সরানে। চাই, তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
কিন্ত আততায়ীর অসতর্ক মুহূর্তে চিলটা বোধ করি পু'টলিটা 
চুরি করে নিয়ে গিয়ে গাছের ভালে বসে। তাই গাছতলায় 
আততায়ীর পায়ের ছাপ দেখা গেল। কিন্তু তার পাঁপের চিহনটুকু 
ফিরিয়ে পাবার আগেই কোন কারণে ভয়ে রেলিঙ টপকে শালবনে 
ঢুকে পড়তে হয়। পরে নদীর জলে নেমে' রক্ত ধুয়ে নদীর জল পার 
হয়ে সে পালায়। 

ফরেন্সিক বিশেষজ্জের নির্দেশমত যাবতীয় কাজ শেষ হল। 
ফুট-প্রিন্টগুলো নেওয়া হল। শিশিতে ভরে নেওয়। হল রক্ত। জামা, 
কাপড় ইত্যাদি সবই পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হল ফরেন্সিক লেবরে- 
টারীতে পৃথক পৃথক একুজিবিট হিসেবে। তারপর ম্বৃতদেহ 
পোস্ট.-মর্টেমের জন্তে নিয়ে গেলেন পুলিশ অফিসার | ঘরটার মধ্যে 
আর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া গেল না। “ছড়িয়ে 
থাক? বড় বড় টুলগুলি আগেই নেওয়া হয়েছিল । 

কয়েক ঘণ্টা পরে । 

সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের স্থান পিছনে ফেলে ফরেন্সিক 
বিশেষজ্ঞের জীপ উক্কা-বেগে ছুটে চলল শহর অভিষুখে । পাশে 
পুলিশের বড়কর্তী বসে আছেন। নির্বাক। নান! চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে 
আছেন বিশেষজ্ঞ। 

এ-হত্যাকাণ্ডের পিছনে কি আছে? হত্যাকারী তো অলঙ্কার 
অপহরণ করেনি। এ কি তাহলে শুধুমাত্র যুবতী রমণীর প্রতি 
কুৎসিত লালসা? না- প্রতিহিংসা-জনিত হত্যা? কে সেই 
হত্যাকারী? শক্তিসামণ্যের দিক দিয়ে হত্যাকারী যথেষ্ট শক্তির 
অধিকারী । আর যাই হোক, হত্যাকারী কিন্ত হত্যার ব্যাপারে 
অভ্যস্ত নয়। বিশেষ কোন উত্তেজনার বশে সে হত্যা করেছে। 
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বাইরের চেতন মনটাকে মে কোন উত্তেজক, দ্রব্যে অবসন্ন 
করে অবচেতন মনের কুৎসিং হিংসাকে জাগিয়ে তুলেছে। কিন্ত 
তার কোন রকম সাক্ষা 'পি-গতে অর্থাৎ প্লেস অব অকারেন্ে 
পাওয়া গেল না কেন? হত্যাকারী যদি সতর্ক হত 'তাহলে ঘরের 
মধ্যে এত সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে হত্যায় লিপ্ত হত কি? এত রক্ত, এত 
ছাপ--এসব রাখত না মোটেই । 

সমস্ত ঘটনাটকে চুল চিরে চিরে বিশ্লেষণ করতে করতে [বশেষজ্ঞ 
মূল স্ুত্রটাতে এসে পড়লেন। 

হত্য।কাগ্ডের স্থানট! ছু'জনেরই জানা! ছিল। এট] যে শহরের 
বাইরে, লোকজনের যাতায়াত নিতান্তই কম একথাট। হত্যাকারীর 
অজান। নয়। গ্রামের তাপর দ্রিকে কাছেই জার একটা শ্বাশান 
আছে। তাই এদ্দিকটায় এত দূরে বড় একট। কেউ শবদাহ করতে 
আসে না। হত্যাকাশী ক।ভাকাছি কোথাও না কোথ।ও থাকে । 
কিংবা এতদিন এখানেই এ গ্রামে ছিল । 

যুবতী অশুর্ব জুন্দবা। তার দেহ-মুষমায় লালসাকৃষ্ট হওয়াই 
স্বাভাবিক! তার নিরাভরণ রূপ দেখে মনে হয় এ হত্য। যৌনঘটিত -- 
“সেকস-ক্রাইম'। তার চিহ্নুলগবূপ নানা ক্ষত সার দেহে বর্তমান। তবে 
পোস্ট-ম্টেমে বোঝা যাবে শগীরের ভেতরে মে ধবণের কোন আঘাত 
আছে কি না| বুকের, লপেটের ক্ষতস্থাণ থেকে যে রক্ত গড়িয়ে এসে 


মাটিতে পড়েছে, তার পবিম।ণ অল্ল নয়। 
মেয়েটি ধনী, পিবাঁহিতা, যদিও পিথিতে সিতর টিল না, শুধু 


চুলগুলোর মধ্যে ছিল জমা শাধা রক্ত, হারই দাগ 1সাথটাকে লাল 
করে রেখেছিল । তবুও দেহের আকৃতি দেখে বোঝা খই সহজ ও 
যুক্তিযুক্ত যে মেষেটি ভারজিন' নয় -। সুন্দর করে সাজানে। চুলে 
এসেন্সেব গন্ধ আছে- এ ছাড়া গয়ন। দেখেও মনে হয় মেয়েটি গরীব 
নয়, অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে । 

তবে কি মেয়েটি জষ্টা? কোন এক পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার 
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লীলায় মত্ত ছিল? তারপর তার এই পরিণতি? কিন্তু হত্যাকারী 
বড়লোক হবার জন্যে তো এ খুন করেনি ! 

একটা! প্রশ্ন মনে আসে, এ হত্যা কি পূর্বাহ্ছে পরিকল্পিত? অর্থাৎ 
হত্যাকারী কি হত্যা করবে বলেই মেয়েটিকে এখানে তলিয়ে 
এনেছিল? না কি হঠাৎ সংযম হারিয়ে হত্যা করে বসেছে? তাহলে 
কি কোন চুক্তির ব্যাপার ছিল এই গোপন যোগাযোগের? তারপর 
মেয়েটির আপত্তির পরিণতি এই হত্য।? ক্ষতগুলোর আকার দেখে 
মনে হয়, একটা মাঝারি ধরণের ছুরি ব্যবহার কর! হয়েছে হত্যার 
সময়--কিস্ত কেন? বড় রকমের কোন অন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হল 
নাকেন? তাহলে কি এ হত্যা আকম্মিক ? আঘাত পেয়ে মেয়েটি 
কি কোন বাধ! দেয়নি নাকের ওপর আচড়ট। কি প্রমাণ করে? 
মনে হয় অল্প সময়ের মধ্যেই হত্যাকারী সহজে মেয়েটিকে হতা। করতে 
পারেনি । অল্প সময়ের মধ্যেই হত্যা করাও তার উদ্দেশ্য হয়তো ছিল 
না। সে বোধহয় চেয়েছিল মেয়েটি যাতনায় ছটফট করে বেঁচে থাকুক । 
তাই ছুরির আঘাতটা এলোমেলে।। হয়তো মেয়েটি প্রথমে বুঝতেই 
পারেনি যে লোকট। সত্যিই তাকে খুন করে ফেলবে । হাতের ওপর, 
কাধে, কপালে, এমন কি গালের ওপরের ক্ষতগুলে। ততটা গভীর মনে 
হয় না, যতটা! গভীর ক্ষত দেখা গেল বুকের ছ'পাশে, পেটে, তলপেটে, 
কোমরের তলার অংশে ও জানুদেশে। 

বিশেষজ্ঞ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন,--আচ্ছা, মেয়েটি কি 
হত্যাকারীর পরিচিত? খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি। পরে 
সহজেই সিদ্ধান্তে এলেন--হ্যা, বিশেষ ভাবেই পরিচিত । 

মেয়েটি ষে স্বেচ্ছায় নিজেকে নগ্ন করেছিল তার প্রমাণ এ সাড়ি, 
সায়া, ব্লাউজ ইত্যারদদি। একজন অভিজ্ঞ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের এটা 
বুঝতে কখনই ভুল হতে পারে না। ওগুলো সবই নতুন। কোন রকম 
ছেঁড়া, বা এমন কি কোন ফুটোও কোথাও পাওয়া! গেল না। শুধু সায়! 
ভণ্তি ধূসর রঙের দাগ লেগে আছে। যাঁখালি চোখে ঠিক বোঝা 
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যায় না। আলট্রা ভায়োলেট রে-তে তার হদিশ মেলে। সম্পূর্ণ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলে তবেই এঁ দাগের স্বরূপ চেন! 
যায়। 

হত্যাকারী কি নিজে আহত হয়নি? পোস্ট-মর্টেম ছাড়৷ এ 
প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। শালবনের মধ্যেই লুকানে। আছে অনেক 
প্রমাণ। আর সেই প্রমাণগুলে। উদ্ধার করুতেই হবে ! 

বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে জীপটা থেমে গেল। যেন সম্িত ফিরে 
পেলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ । 

সামনেই হোটেল। 

পুলিশের বড়কর্তা সসম্মানে বিশেষজ্ঞকে দৌতলায় নিয়ে এলেন । 
আলাদা ব্যবস্থা । খাবার আয়োজন সম্পূর্ণ । 

হোটেলের মালিক সত্যনুন্দর তেওয়ারী অমায়িক লোক। 
তার পচিশ বছর বয়সের সহকারী বিষণদাস ঠাকুর । কাজে-কর্মে 
পটু । তবেকানে কালা । লাজুক প্রকৃতির । ওটা] বিনয়ের লক্ষণ 
হতে পারে। 

সত্যন্ুন্দর তেওয়ারী খুবই প্রশংসা করলেন ছেলেটির ।-_কাজ-কাম 
ভালোই করে, লেকিন বহুত কিতাব পড়ে । তাতে অবশ্য কাজের 
ক্ষতি হয় না। যেদিন হবে সেদিনই তাড়িয়ে দেবে | এই তেওয়ারী 
সোজ। কথার মানুষ। পয়সা দেব--কাজ নেব। না পেলে-_ 
ডিস্মিস্। আজকাল লোকের অভাব কি বাবুসাঁব--টাকা দিলেই 
মিলে যাবে_ন॥ ছেলেটি একবছর কাজ করছে, কিন্ত কোন খু 
পাননি । তেওয়ারীর অনাবশ্যক এই প্রসঙ্গে ফরেব্সিক বিশেষজ্ঞ 
বেশ কৌতৃহল বোধ করেন। আহার পর্ব সমাধা হয়। বিষণদাসই 
পরিবেশন করল। এছাড়। পুলিশ অফিসারের ছোটখাটো! ছ'চারটে 
প্রশ্নের জবাব দিল। অত্যন্ত নঘ্র, ভদ্র। গলার স্বর বড্ড ক্ষীণ। 
পাশে থেকেও শোনা যায় না। একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে হল 
-- চাকরি আর কিচ্ছু জুটল না নাকি? 
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--আজ্রে না তো। কান খাড়। করে কথাটা শুনে বল 
বিষপদাস। 

আবার চেঁগালেন অফিপার,-ভালো করে চেষ্টা কর--মিলতে 
তো পারে। 

বিষণদাস হাসল-_তেওয়ারীজী লোক ভালো । রামজির পুজো 
করেন। 

_তুমিও পুজো কর।--পারবে না? বই পড়, পুজে। করতে 
পারবে না? 

এবার তেওয়ারীজী খিল খিল করে হাসেন ।-__বলেন)- হুজুর, ও 
কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ব্যাটা কাল। হয়ে মরেছে 

ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে থাকে । চোখে কেমন যেন ভয়ার্ত 
দৃষ্টি। বিশেষজ্ঞ একটুষ্টে চেয়ে থাকেন ছেলেটির দিকে । তাঁর কথ। 
বলার ভঙ্গি, তার অহেতুক ভয়, তার অত্যধিক বিনয়ী ভাব সবই যেন 
কেমম অস্বাভাবিক: ছেলেটি হয় অসম্ভব বোকা, না হয় অতিরিক্ত 
চালাক । 

কিন্তকে এ? এইকি ছেলেটির প্রকৃত রূপ? না, সাধারণের 
চোখকে ফাঁকি দিচ্ছে বিষণদাস? একি হিন্দুস্থানী, না বাঙালী? 
বাংল! মেশানো ভাঙা ভাঙ। হিন্দি বলছে বটে ভবে হিন্দি কি ওর 
নাতৃভাব। ? 

ফরোন্সাক বিশেষজ্ঞের অনুসন্ধানী চোখ স্থির দৃষ্টিতে থম্‌কে রইল 
বিষণদাস ঠাকুবেব চোখতটোব ওপর । অদূরে নির্বাক হয়ে হাতজোড় 
করে দাডিয়ে আছেন ৩েওয়ারী । হঠাৎ বিশেষজ্ঞের প্রশ্ন হল;-কী 
কী বই পড়ে বিবণদাস, ভালেন তেওয়ারীজী ? 

__সন্তভ তুলসীদাসের রামায়ণ-_। ধর্সগ্রস্থ-1 কাবা, পোয়েট 
সুজুর। 

--বই-টই পায় কোথায়? আপনি কিনে দিয়েছেন ? 

-ন্-না। পাশেই লাইব্রেরী আছে--। এ ছোকরা ওর মেম্বার 
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হয়েছে। বাধুজি, ও তো কুথাও বাঁয় ন--এখানেই থাকে। ওর 
কেউ নেই। অনাথ। তেওয়ারীর কথায় বাঙালীর টান আছে 
বেশি । মাঝে মাঝে হিন্দি কথা বেরিয়ে যায়। 

--কি করে বুঝলেন ও অনাথ? কেউ নেই ওর? 

অকারণ অনেকক্ষণ হাসলেন তেওয়ারীজী । ত।বপন মাঁথ। নেড়ে 
বললেন,_আজ একবছর এসেছে হুজুর এই হোটেলে । ন! এসেছে 
কেউ দেখা করতে, না৷ কোন চিঠিপত্তর । ছোকরাকে চড় মেরে ওর 
চাঁচা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল--। কাঁন ভিখারাপ করে দিল। 
বেচারী বেমারিতে ভি ভূগল। ওর কোন রিলেটিভ নাই৷ 

--৩--| তারপর--? 

-হ্যাতাই বেচারী এসে চাকরি চাইল। চাকরি 'দ্িলাম। 
কিতাব পড়ে-_তা৷ পড়ক। ভালো লেডকা। বাঝুজি।--কাম কা 
আদমি, বহুৎ গরীব ।--এই বিষণ-_ 

বিষণদাস তেওয়ারীর ইঙ্গিতমত বিশেষজ্ঞ ও আঁফসারকে প্রণাম 
করল। বাধা দিয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ উঠে পড়লেন । হাত মুখ 
ধুয়ে রুমাল বের করে মুদ্ছলেন। তারপর কী চিন্ত। করে ব্যাগ থেকে 
দশটাকার নোট বের করে বিষণদাসের হাতে দিলেন। বকশিস। 
কিন্তু ছেলেটি নিতে নারাজ। বিশেষ করে মনিবেত্র সামনে 
বিশেষজ্ঞের অনুরোধেও ছেলেটি ইতস্তত করতে লাগল । 

- লাইব্রেরীতে বেশি করে চাঁদা দিয়ে বেশি বই আনবে । 
তেওয়ারীর অভয়দানের ভঙ্গিতে পুলিশ অফিসার হাঁসতে লাগলেন । 
দ্েলেটি সসক্কোচে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। ভেওয়ারীব পায়ে 
হাত দিয়ে প্রণাম করল। মা-বাপ অন্নদাতা-_। 

ভ্রেতপদে নেমে এসে জীপগাড়িতে বসলেন বিশেষজ্ঞ। তার 
সামান্ত কিছুক্ষণ পরে পুলেশ অফিসারও নেমে এলেন। জীপ চলল । 
হঠাৎ অফিলার পকেট থেকে একট। দশ টাকার নোট বের করে 
বললেন,-- স্তার-_এর দরকার হবে না-_ এটা রেখে দ্রিন--। 
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তারপর অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে তিনি ঘা বললেন তা শুনে করেম্দিক 
বিশেষজ্ঞ ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন। সবিদ্যয়ে ভর বুচকে বললেন, 
সে কি! ইজ. ইট. ট্র,? 

-_ইয়েস্‌ স্তার- আমর! নজরে রাখি ।-__মাঝে মাঝে থানা ইন্‌- 
চার্জ আসেন । ছদ্মবেশে থাকেন, এটা ধরতে পারবে না। 

সোজা রাস্তায় জীপথান। ছুটছে--গতি তার দ্রেত। 

বীভৎস হত্যার সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হল। ছদ্মবেশী 
অজঅ পুলিশ ছড়িয়ে পড়ল দূর দূর গ্রামে, শহরে, হাটে-__বাজারে, 
রেস্তোরায়, হোটেলে, রেলওয়ে স্টেশনে । যেখানে যত কুখ্যাত 
জায়গা আছে, চোরাই কারবারের গুপ্ত আস্তানা! আছে, বদ গুণ 
প্রভৃতি বসবাস করে এমন বস্তি আছে, এমন কি প্রকাশ্য ব। গুপ্ত 
পতিতালয়েও ছদ্মবেশী পুলিশ টুকে পড়ল। কিছু সংবাদ, গোপন 
তথ্য যদি উদ্ধার করা যায়। এত তৎপরতা সত্বেও কিন্তু কোন সুফল 
পা1ওয়। গেল ন1। 

ঘটনাস্থলের পায়ের ছাপ পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু সে ছাপগুলে 
পুলিশ হেডকোয়াটার্সে রাখা কোন খুনী আসামীর পায়ের ছাপের 
সঙ্গে মিলল না। 

যথারীতি পোস্ট২মর্টেমের রিপোর্ট লেবরেটারীতে পাঠান হল। 
এ সঙ্গে একট৷ প্যাকেট । রিপোর্টটি খুব মূল্যবান, তদন্তের একটা! 
দিকের রহস্ত তা থেকে উদঘাটিত হল । 

প্যাকেটে পাওয়া গেল--€১) ছ্‌টে। গ্লাস শ্লাইড- রসের মতো 
জিনিস লাগানো । (২) একটা লম্বা গ্রাস টিউব।| টিউবের মধ্যে 
একটা মাঝারি আকারের কাঠি। কাঠির মুখে বেশ খানিকটা তুলো 
জড়ানো । তুলোটা রসের মতে কিছু জিনিসে ভেজানে। হয়েছে। 

বায়োলজি সেকশনে এ তিনটে জিনিস নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ 
হল। এর আগে সায়া থেকে “গ্রে স্টেন্স্৮ওয়াল। জায়গাগুলো কেটে 
নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক প্রথায় নান। রি-এজেণ্টের সাহায্যে ধুয়ে শুকিয়ে 
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নেওয়! হয়েছে। পরে অপুবীক্ঘাণ যষ্ত্রের লাফুএকটি বিশিষ্ট জিনিসের 
পরীক্ষা কর! হয়। আসলে এ জিনিসটা কি-_-এ সম্বন্ধে যদি কোন 
পাঠক উৎসাহী হন তো ভবিধ্াতে আলোচনার বাসন! থাকল। এখন 
এখানে শুধু এটুকুই বল! যেতে পারে যে সেই জিনিসটা গ্লাস শ্লাইভে, 
টিউবের মধ্যেকার তুলোতে, সায়ার কাট। কাট। টুকবোতে পাওয়। 
গেল। এবং তারা একই গ্রুপের। এ সঙ্গে রক্তের গ্র,পটাও 
সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা হল। 

পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে একটি অত্যাশ্চর্য তথ্য জান! গেল। 
মৃতদেহের সুখের মধ্যে দাতের ফাকে রক্ত ও মাংসের ট্রকরে। পাওয়া 
গেছে। এর থেকে সহজেই ধরে নেওয়া গেল মেয়েটি নিদারুণ 
অত্যাচারে ভন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে রক্ষা করার জন্তে দে 
কোন একসময় হত্যাকারীর শরীরের কোন এক অংশ কামড়ে ছিড়ে 
নিয়েছিল। এ ছাড়া পোস্ট২ম্টেম রিপোর্টে জানা গেল মেয়েটিকে 
শ্বাসরোধে হত্যা! করা হয়েছে । তার চিহ্ন গলার ওপরে লক্ষ্য কর। 
গেছে। ছুরির আঘাত ছাড়াও আঙ্কুলের নখের দাগ আছে । গলার 
সেইসব জায়গার মাংস হতাকারীর নখের ভেতরে চলে গেছে বলে 
মনে হয়। 

মেডিকো।-লীগ্যাল রিপে।টটা যত্বের সঙ্গে আবার পড়লেন ফরেন্দিক 
বিশেবজ্ঞ। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। তাই 
তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আলোচনার জন্তে ও ফরেন্দিক 
রিপোর্ট অনুসারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা! নিধণরণের জন্তে অফিসারকে 


ডেকে পাঠালেন তিনি। 
তেওয়ারীর হোটেল । দূরদেশী ট্রেনযাত্রীর ভিড়ই বেশী। তারা 


ছাড়া কিছু স্থানীয় লোকও আছে ! বিরাট হলঘর গম্গম্‌ করছে। 
হোটেলের মালিক তেওয়ারী সহাস্তে তত্বাবধান করে বেড়াচ্ছেন । 
বিষণদাস দ্রতগতিতে পরিবেশন করে যাচ্ছে। মননে মনে খুশি 
হয়েছেন তেওয়ারী, আজ ভিড়টা বড বেশ। বিষণদাসও সমানে 
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তাল দিয়ে যাচ্ছে ওর মাইনে কিছুটা বাড়ানো দরকার। এক 
সময় কাধ চাপড়ে তিনি বললেন, জোরসে চালাও বেটা--ইনাম মিল 
যায়গ।-। 

বিষণদ্াস অসহায়ের ভঙ্গিতে কয়েক মুহুর্তের জন্তে থেমে আবার 
কাজে মেতে গেল, দৃষ্টি তার সজাগ । হোটেলের খুটিনাটি কোন 
বাপারই তার নজরের বাইরে যায় না। রাত এগারোটার মেল 
ট্রেনটাও চলে গেল। শুধু স্থানীয় বা হোটেন্দের যারা স্থায়ী বাসিন্দা 
তার! ছাড়া সবাই চলে গেছে। ভিড়ের চাপও কমে এসেছে । এদের 
সবাইকেই তেওয়ারী চেনেন । তাই সন্দেহ করার কিছু নেই। মনে 
মনে এখন তিনি নিশ্চিন্ত । দেশে যে কত ছুষমন আছে, তার হিসেব 
নেই। তাই তেওয়ারীর সব দিকেই নজর রাখতে হয়। 

স্থানীয় লোকেরা নিজেদের মধ্যে শ্বশানতলার মেয়ে-খুনের গল্প 
করে তাও গোপনে সতর্ক কান দিয়ে শুনতে হয়। যথাস্থানে 
খবরগুলো পাঠাতেও হয়, এ-ও তার কাজ। খাবার সাপ্লাই থেকে-__ 
গোপন খবর সাপ্লাই । এর জন্তে উপরি পয়লা আছে। রামজীর 
কৃপায় সবই করেন তেওয়ারীজী । 

অদূরে বড় সড়ক দিয়ে শেষ বাসটা চলে গেল। রাত সাড়ে 
এগারটা হবে। হঠাৎ চমকে উঠলেন তেওয়ারীজী । লক্ষা করেননি, 
এক কোণে মাথা নীচু করে খাচ্ছিল বিখ্যাত ব্যবসায়ী রতনলাল 
মুন্সি। অনেক টাকার মালিক। বিষণদাস পরিবেশন করছে, আর 
গোপনে কানে কানে কী সব আলোচন! করছে । রতনলালের ঘর 
ভাড়। করা আছে এই হোটেলে । মাঝে মাঝে এসে থাকে। 
কৌতুহলী হয়ে তেওয়ারীজী লক্ষ্য করলেন রতনলাল আজ অনেক 
বেশী গম্ভীর । 

শেষ খদ্দেরটিকে আপ্যায়ন করে তাকে বিদেয় দিয়ে হাসিমুখে 
তেওয়ারয এসে দ্লাড়ালেন রতনলালের টেবিলের পাশে । তেওয়ারীকে 
দেখে অগ্নিশর্ম। হয়ে রতনলাল হঠাৎ পুরো মদের বোতলটা উল্টে 
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মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল-_-শয়তানী চলবে না সত্যসুন্দর ! 
পুলিশের কাছে খবর চালান দিচ্ছ 1--সাবধান। শালা, কুকুরের বাচ্চ। 
কোথাকার, আম্টার পেছনে ফরেন্সিক লাগিয়ে দিয়েছ? আমার 
হাজারিবাগের বাড়ি, ঘর, দোর, জানল। পুলিশ ভেঙ্গে ভেজে সার 
করল । আমার সঙ্গে বেইমানী কোরে। না৷ তেওয়ারী। তোমার লাশ 
নদীতে ভাসিয়ে দেব। আমি খবর পেয়েছি চোপরানন্দ মিসিরকে-- 

অত্যন্ত বেশী নেশ! হয়েছে রতনলালের। কথাটা একটানা শেষ 
করতে পারল না। দম নিয়ে আবার বলল, তুমি চেনো, সে খুন 
কবেছে মীরাবাঈকে । আমি ছিলুম না, বন্ধে গিয়েছিলুম। তোমাকে 
তো] বলেই গিয়েছিলুম, কিন্তু শাল! পুলিশ জানল কি করে? আমার 
পেছনে ধাওয়া করেছে, ধরতে পারেনি»--আমায় ধরলে তোমার 
ফাসীকাঠ আমি ঝুলিয়ে রেখে যাব তেওয়ারী। আর এ শালা--ওকে 
খুলি করে মেরে দেব একদিন। 

হোচট খেয়ে টলতে টলতে ওপরে চলে গেল রতনলাল। 
বিষণদাস ধরে নিয়ে গেল। তালা খুলে ঘরে ঢোকাল, তেওয়ারী 
শুনল ভীষণ চিৎকার করে রতনলাল বলছে-_-শাল! এ বেইমানকে খুন 
করব, বেট] পুলিশের চর। 

আশ্চর্য! একটাও কথা বলল না সত্যন্ুন্দর তেওয়ারী, কী এক 
দারুণ চিন্তায় সে বিভোর, জ্র-ছুটে! বার বার কুঁচকে যেতে লাগল । 
মনের ভেতর উত্তাল তরঙ্গ। একব।র শুধু মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল-_- 
কে বেইমাশ ? উত্তেজনায় তার সার। শরীর থেকে যেন দাউ দাউ 
করে আগুন বেরুতে লাগল । 


শিস্তব্ধ রাত, সবাই গভীর ঘুমে অচেন্ছন। শুধু বিষণদাস সম্ভর্পণে 
দোতলায় পা টিপে টিপে তেওয়ারীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। 
তারপর একটা শিসের আওয়াজে দ্রুতপদে বাইরে এল, তারপর 
একট! ভিথিরী গোছের লোকের হাতে একটা চিঠি দিয়ে ভেতরে এসে 
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শুয়ে পড়ল। ঘুমোৌল না। কারণ পরের ঘটনাগুলোর ভেতর তো 
সে-ই একমাত্র সাক্ষী । আর সবাই ঘুমন্ত । 

শেষরাতেই রতনলাল মুব্দী খুন হল। পৈশাচিক ম্বত্যু। তার 
মৃতদেহ শ্বশীনঘাঁটের সামনে ত্রিশ গজ দূরের সেই গাছটার গায়েই 
আষ্টেপুষ্টে বাধা অবস্থায় পাওয়া গেল। শ্বীরোধে মেরে ফেলা 
হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাম্ছলে গেল। মৃতদেহ 
যথারীতি পরীক্ষার জন্তে চালান দিল। রপ্বারের একট মুখোসে 
রতনলালের মুখটা! ঢাকা । অতিরিক্ত মগ্তপান করার জন্তে হত্যাকারী 
সহজেই গল! টিপে মেরে ফেলেছে । মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে, 
চোখ ছুটে! ঠেলে বাইরে চলে এসেছে, জিভট। লম্বা হয়ে ঝুলে 
পড়েছে । সাধারণের চোখকে এড়াবার জন্তেই হত্যাকারী রবারের 
মুখোস পরিয়ে দিয়েছে, আর গাছের সঙ্গে বেঁধে এসেছে । যাতে 
গন্ধে গন্ধে বন্পশ্ড এসে দেহট। ছিড়ে খেতে পারে । 

হত্যাকারী অত্যন্ত চতুর। কোন চিহ্ন ফেলে যায়নি । তবুও 
কিন্ত বেল! দশটার সময় অতফিতে পুলিশের একটি স্থসজ্দিত দৎ 
এসে গ্রেপ্তার করল বিষণদাস ঠাকুরকে । হাতে হাতকড়া দিয়ে 
কোমরে দড়ি বেধে তাকে গাড়িতে তুলল । 

তেওয়ারীজী সহাস্তে বললেন,_-সবই রামজীর খেল, বাবুজি-_ 

সেদিন অনেক রাত পর্যস্ত গোপনে একখানি চিঠি লিখল 
তেওয়ারী, পুরীর ঠিকানায় । অত্যন্ত জরুরী চিঠি__নিজেই ভোরে 
ডাকবাঝে ফেলে এল। 

পুরীর ভারতী ধর্মশাল!। তীর্ঘযাত্রীদের সঙ্গে অনেক সাধু-সন্তেরও 
ভিড়। সকলেই জগন্নাথদেবের মন্দিরে আসেন-_দেবদর্শন করেন। 
সারাদিন পায়ে হেঁটে ঘোরেন, জমুদ্রে সান করেন, স্তব-পাঠ করেন, 
আবার ধর্মশীলায় ফিরে যান। এই মোটামুটি তাদের প্রতিদিনের 
কাজের তালিকা, এর ব্যতিক্রম নেই। 

ধর্শশালার মালিক সকলকে চেনেন না। কারণ যাত্রীদের 
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অনেকেই হ'চারদিন থাকেন, আবার চলে যান। তাই আলাপ 
পরিচয় গড়ে ওঠে না কিন্তু মালিক লক্ষ্য করলেন, এক ভদ্রলোক 
অন্ততঃ পনের দিন তার ধর্শালায় রয়েছেন। অথচ চার পাঁচ দিনের 
বেশী থাকার কথা নয়। কৌতুহলী হয়ে একদিন তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন, 

-- মহাশয় কোথা থেকে--1 

--আজ্ছ বৃন্দাবন থেকে--- 

নাম 

-_মিত্রানন্দ ঠাকুর__ 

_-সঙ্গে কেউ আছেন কি? 

_হ্যা--সাধুজি, আমি তার সহকারী । 

--€৩--চ্যালা। 

মিত্রানন্দ মনে মনে বিরক্ত হল। মুখে কিচ্ছু বলল না, শুধু 
গম্ভীরভাবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। 

ধর্মশালার মালিক বললেন, 

- মহাশয় কি এখানে দীর্ঘদিন থাকবেন বিবেচনা! করেছেন? 
মিত্রানন্দ মুহ হেসে বলল, 

--যতদিন না প্রভু অন্থত্র নিয়ে যান, সব তারই কৃপা । 

-কোথায় আপনার প্রভু? 

--এ তো 

ঘরের কোণে একট! সতরঞ্চির ওপদ্ সাধুজি বসে আছেন-_হয়ত 
ধ্যানমগ্ন। চক্ষুছটি মুদ্রিত, পরণে লাল চেলি, সুদর্শন পুকষ। ধর্মশালার 
মালিক স্থিরদৃ্টিতে চেয়ে রইলেন সাধুজির দিকে । সাধুজির সামনে 
পেছনে অনেক মানুষের ভিড়। সবাই উৎস্থক নেত্রে সাধুজির নিশ্চল 
ধ্যানমগ্ন মুত্তিকে ঘিরে রয়েছে । প্রত্যেকের হাতে একখানা করে কাগজ । 

মিত্রানন্দ শাস্তস্বরে বলল,_-বাবা মৌনী। তাই ভক্তেরা কাগজে 
লিখে তাদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে যায়। 
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ধর্মশালার মালিকও কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। আর 
কোন কথা না বলে চলে গেলেন । 

ভক্তরা! যাবার সময় প্রচুর অর্থ-সামগ্রী দিয়ে যায়। অর্থ সবই 
পকেটে লুকিয়ে রাখে মিত্রানন্দ। শুধু কাগজগুলেো। আর ফলমূল- 
সামগ্রী সাধুজির কাছে রেখে দেয়। 

একদিন রাত্রে মন্দিরের প্রসাদ খাওয়ানোর সময় চুপি চুপি 
সাধুজিকে বলল মিত্রানন্দ--প্রভূ, পুলিশ পেছনে রয়েছে, হান। 
দিচ্ছে। 

সাধুজি জকুটি করে শুধু মৃছু হাসলেন। তারপর ভক্তদের লেখ। 
কাগজগুলো৷ দেখতে লাগলেন। ঘরে ধূনি জ্বলছে। সাধুজি তনয় 
হয়ে লেখা গুলে পড়ছেন । মিত্রানন্দ এদিক ওদিক চেয়ে চাপা স্বরে 
বলল- আরও সাবধান হতে হবে। 

সাধুজি এবারও নিরুত্তর রইলেন। তীক্ষদৃষ্টিতে লেখাগুলে। 
পড়তে লাগলেন । তারপর মাথা নেড়ে কাগজগুলো ছিড়ে ছিড়ে 
আগুনের মধ্যেই ফেলে দিলেন । 

মিত্রানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল । কতশত কাগজ একইভাবে ভম্ম হল। 

সাধুজি চাপ। গলায় বললেন, 

--সব ভাল' লিখে দিবি । হ্যা, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তোর 
জন্তেই কিছু হল না। ভাবলুম যা-হল আলাদা । এবার থেকে 
সব চেপে যা। ূ্‌ 

মিত্রানন্দ ঘাঁড় নেড়ে বলল, 

--হ! তাই ভাল। লোকে আস্তে আস্তে সরে যাবে । 

- সেই ভাল। চারদিকে নজর রাখিস্‌--সাবধান | 

মিত্রানন্দ ঘরের দরজ। বন্ধ করার জন্ত উঠে পড়ল। ধর্মশালার 
মালিককে বিশ্বাস কি ? 

পরের দিন ভোরে সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে মিত্রানন্দ 
সবর্গদ্ধার ছাড়িয়ে আরও অনেকটা এসে পড়ল। জায়গাটা অচেন।। 
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স্নানের জন্তে এখানে কেউ সমুন্্রতীরে নামে না। তাই জায়গাটা 
নির্জন। 

হঠাৎ এই নির্জন পরিবেশে একজন ভদ্রলোক মিত্রানন্দের চৃষ্টি 
আকর্ষণ করল। ভদ্রলোক সিমেন্টের ছোট বেঞ্িিতে বসে বই 
পড়ছে। নিত্রানন্দ পাশে বসতেই ভদ্রলোৌকটি একটু সরে বসল। 
মিত্রানন্দ জিজ্ঞেস করল'-আপনি কি হাওয়। বদলের জন্ে এসেছেন? 

হা. 
ভদ্রলোক বই থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দিল। 
মিত্রানন্দ মৃহ হেসে বলল, -কতর্দিন থাকবেন ? 

_-ঠিক নেই। আপনিও কি বেড়াতে এসেছেন? 
ভদ্রলোক এবার বহট। মুড়ে বাখল। 
মিত্রানন্দ মৃদ হেসে বলল-_-তীর্ঘে তীর্থে ঘোরাই আমার কাজ । 
ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বলল,_-তাহলে আপনি কি সাধুজি ? 

--ন| _সাধুজির সঙ্গে সঙ্গে থাকি, তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে বেড়াই । 

--কে-সাধুজি-? কোন্‌ সাধুজির কথ। বলছেন? 

--আছেন একজন__-এই পুরীধামে এসেছেন, বাকৃসিদ্ধ পুরুষ । 

_ঙাকে কোনদিন দেখিনি তো! 

--তিনি দেখা করেন না। কাগজে লিখে দিলে উত্তর দেন। 

_-ক লিখে দেন ! 

- প্রশ্েৰ উত্তর যদি কিছু তানতে চান সেই সব। অনেকেই 
জেনেছে । 

--ও -। বোঝা গেল বিশেষ কোন আগ্রহ নেই ভদ্রলোকের £ 
আর কোন কথা মনেই। বেশ কিছুক্ষণ ছু-জনেই সামনের দিকে 
চেয়ে রইল। সমুদ্রের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে তীরে এসে। ভয়ানক 
হাওয়া বইছে। 

_-এর আগে ছিলুম বৃন্দাবন। 

যেন আপন মনেই বলল মিত্রানন্দ। 
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ভত্রলোক বড়ই অগ্তমনন্ক। হঠাৎ বলল,--কতদিন আগে +* 

এবার উদ্ধর দিতে গিয়ে মিত্রীদন্ ভেতর ভেতর চমকে উঠল। 
ফি জানতে চান ভদ্রলোক ? পুরীতে কতদিন থাকবে, একথা জিজ্দেন 
না করে, বৃন্নাবন্দে ধতদিন ছিল জিজ্ঞেস করার মানে কি'? 

মিত্রানন্দ উঠে পড়ল। তাহলে এই কিমেই লোক? দলের 
লোক যার কথা চিঠিতে গোপনে জানিয়েছিল ? 

ভদ্রলোক আবার বই খুলে পড়তে লাগল। আলাপের উৎসাহ 
তার নেই। অগত্যা এবার মিত্রানন্দ রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করল। 
কয়েক মিনিট পর হঠাৎ পেছনে ফিরে দেখল ভঙ্রলোক বেঞ্চিতে 
নেই। সেকি! দ্রতপদে ফিরে এল মিত্রানন্দ। এদিক ওদিক 
চাঁইতে চাইতে ঘুরে দেখল ভদ্রলোক বালি ভেঙ্গে অনেকটা নেমে 
গিয়ে তীরে দাড়িয়ে সমুদ্রের জলে মাথা ধুচ্ছে। বইটা বেঞ্চির ওপর 
পড়ে রয়েছে । ইংরিজি বই। নাম--“মেন্টাল ডিজিজ+_ মানসিক 
ব্যাধি সম্বন্ধীয় কোন বই। তাহলে ভদ্রলোককে সন্দেহ করার 
দরকার নাই। বরঞ্চ মিত্রানন্দ বুঝল এতক্ষণে তার ভাগ্য সুপ্রীসন্ন 
হল। কারণ একটা পাঁচ টাকার নোট ও খামে ভরা চিঠি বইয়ের 
ভেতর থেকে উঁকি মারছে। বইট। তুলে ধরে তড়িৎগতিতেই টাকাট* 
বের করে নিল মিত্রানন্দ। সঙ্গের খামট[ও পকেটস্থ করল। তাবপর 
উদ্ধশ্বাসে দৌড়ে স্বর্গদ্ধারের বাস্তা ধবে মন্দিবের দিকে বাক নিল! 
বইটা বেঞ্চির ওপর পড়ে বইল ।.***** 

এদিকে পুলিশ কুকুরের সাহায্য নিয়ে শালবনের তেতর টুকে 
মাটি খুড়ে রক্তমাথ। ধুতি, জামা, গেঞ্জি, আগ্ডারপ্যান্ট সব বের 
করল। 

এগ্চলি শালবনের অন্ধকারে মাটির তলায় পৌতা৷ ছিল দীর্ঘ পাঁচটি 
দিন। এমন কি, সাদা হাড়ের বাটওয়াল। র্ক্তমাখ। ছুরির সন্ধানও 
মিলল । খালি মদের একটি বোতল জামার পকেটেই ছিল। বোতলট। 
বড় আকারের । 
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রক্তমাখা ধুতি খেকে সেই ধায়োছসীয় সাণজকে: স্যাল্ 
ভায়লেট রো'তে সত্বে দীর্ঘসময় পরীক্ষা করে কচি দিয়ে কেটে 
কেটে নেওয়। হল। উদ্দেশ্ঠ, সায়ার নানা জায়গাল্ট গ্লাস সাইডের 
মধ্যে, টিউবের তুলোয় যে ঈধৎ হলদে ও ধুসর রঙের দাগ-_. 
'ইয়েলোয়িস্‌ গ্রে-স্টেন্স্‌*-পাওয়। গিয়েছিল, ধুতির মধ্যেও তাই পাওয়া 
যায় কি না দেখা । বৈজ্ঞানিক প্রথায় নানা! কেমিক্যাল রি-এজেন্টের 
সাহাষো ধুয়ে, শুকিয়ে, গরম করে নিয়ে অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা কর! 
হল। সবশেষে গ্রুপ নির্ধারণ করার পালা । 

পাঠকদের কৌতৃহল মেটানোর জন্যেই অতি সংক্ষেপে এখানে 
বলে রাখি ফরেন্সিক লেবরেটারীতে বায়োলজি সেকশনে রক্ত, চুল, 
টিস্থ্য ছাড়াও “দীমেন? ও 'স্পার্মাটোজোয়া” পরীক্ষা কর! হয়ে থাকে। 
সমাজে খুন করা যেমন অপরাধ এবং তার শাস্তির বিধান আছে, 
তেমনি “ক্রিমিন্তাল আাসান্ট£ অর্থাৎ অসহায় ছল নারীর ওপর 
পাশবিক অত্যাচারেরও শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সেটা প্রমাণ করার 
জন্যেই এধরণের নানারকম পরীক্ষা কর। হয়। গ্রুপ টেস্ট করা হয়। 

ধুতির “দীমেনের' গ্র.প মেয়েটির সায়াতে লাগ৷ “সীমেনের' গ্রুপের 
সঙ্গে এক--আইডেন্টিক্যাল'। এর থেকেই বোঝা গেল খুনী 
চোপরানন্দ শুধুবাত্র নির্মমভাবে ধারালো ছুরির ঘায়ে মেয়েটিকে খুন 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, মে তার বিকৃত কুৎসিত যৌন ক্ষুধাও চরিতার্থ 
করেছিল । 

ধুতির মতো! আগ্ডারওয়্যারেও “দীমেনের' স্পষ্ট দাগ ছিল। 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে ভার গ্র,পও ধুতির সঙ্গে এক প্রমাণিত হল। 

এছাড়। ধুতির মধ্যে কাচের গুড়ো, মেয়েটির মাথার কয়েকটা! 
ছেঁড়া চুল সবই একৃজিবিট রূপে গণ্য করা হল । 

পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে যে সেই ঘরটার মধ্যে রক্তমাখা 
মেঝের ওপর ভাঙ। ভাঙা! কাচের চুড়ির টুকরো পড়েছিল। সেগুলোর 
সঙ্গে ধুতির মধ্যেকার কাচের গু ড়োগুচলে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা 
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ক্ষরা হল্স। - একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক হত্স্রের সাহায্যে কাছের সুক্ষ 
টুকরোগুলে] সংগ্রহ করে নানাভাবে প্রমাণ করা হল্স, যে ধুন্তির কাচের 
গুড়ো-_ভাঙা কাচের চুড়ির অংশ। ছুই-ই অভিন্ন। 
শালবনের গুপ্ত-স্থান আবিষ্কার হওয়ার দ্রিনই গভীর রাত্রেই মেল 
ট্রেনের জন্তে অপেক্ষারত উদ্বিগ্রচিত্ত সত্যসুন্দর তেওয়ারীকে রিভলবারের 
ভয়ে পুলিশের কালে। ভ্যানে উঠতে বাধ্য করল বিষণদাস ঠাঁকুর-_ 
ওরফে ছদ্মবেশী নিভাঁক সুযোগ্য সুদর্শন কর্মঠ সাব-ইন্সপেক্টার 
রামপ্রসাদ সিংহ। সার। রাস্তা সমস্ত ব্যাপারটাই তেওয়ারীজীর 
অদ্ভুত স্বপ্ন মনে হল। সেই নিরীহ বুড়বাক কিতাব-পড়নেওয়ালা। 
গর্দভট। কিন পুলিশ । দৃষ্টি তার কি ভীষণ তীক্ষ, চলার গতিতে 
বিছ্যৎ। এবার সমস্ত রহস্তটাই তেওয়ারীজীর কাছে স্বচ্ছ হয়ে এল, 
রতনলাল মুন্সির সমস্ত গোপন আস্তানার খবর কে দিয়েছিল পুলিশ 
হেড কোয়ার্টার্সে? হোটেলের খুটিনাটি সমস্ত ব্যাপার, একশ 
সাতান্নটা চোলাই মদের বোতল পাচারের কথ পুলিশের কানে উঠল 
কিকরে? কি করে অত ভোরে পুলিশ খবর পেল শ্মশানঘা ঈ 
গাছের গায়ে লোক মরে আছে? আরো কতশত ঘটনা ভাবতে 
লাগল সত্যস্ন্দর ৷ 
তাহলে কি চোপরানন্দ মিসির ধর পড়েছে? তার লুকোনো মাল- 
পত্তর? হঠাৎ একটা কথা চিন্তা করায় শিউরে উঠল তেওয়ারী। তার 
নিজের ঘরের আলমারী, দেরাজ, ট্রাঙ্ক ভেঙে সমস্ত জিনিস চুরি করেছে 
নিশ্চয় বিষণদাস-_-এ সেই খুনের রাত্রেই। হায় ভগবান ! কেন খুন 
দেখতে গেলাম রতনলালের ? ফাঁকা ঘর পেয়েই বিষণদাঁস তার পুর্ণ 
স্থযোগ নিয়েছিল। 
ঘামতে লাগল তেওয়ারী। অসংখ্য গোপন চিঠিপত্তর, চোরাই 
পিস্তল, নানা! ভেজাল মাল, বিপুল পরিমাণ কালো টাকা । এমন 
কি, মীরাবাঈকে ভুলিয়ে কৌশলে এনে হত্যা করার কথা যে চিঠিতে 
লেখ! ছিল, চোপরানন্দ্র মিসিরের সই কর! সেই চিঠিটা পর্যস্ত চোরা- 
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গর্ভের ভেতর থেকে বের করে নিয়েছে বিষণদান। এতক্ষণে সবই 
পুলিশ হেড-কোক্ার্টার্সে পৌছে গেছে। রতনলাল গ্রিক কথ! 
বলেছিল--শাল। ফরেন্সিকের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলবে ন। কখনই ! 
__ওরা ছুশমনের ছুশমন। গাড়ির মোটা জালের ওপর কপাল 
ঠেকিয়ে মৃত্যু-ভয়ে কেঁদে উঠল তেওয়ারী। 

পুরীর বিখ্যাত হোটেলের সামনে ফ্রাড়াল মিত্রানন্দ। ডাইরী 
খুলে নামটা দেখে নিল। না ঠিক আছে। ভদ্রলোকের নাম 
গোবিন্দদ[স। মিএানন্দ হোটেলে খোজ নিয়েছে। অসুস্থ মানুষের 
টাক! কট! চুরি কর! অবধি তার মনে শাস্তি নেই । টাকা ফেরৎ দিতে 
হবে। সেই সঙ্গেই জানতে হবে ভদ্রলোকের পরিচয়। আলাপ 
করতে হবে। হয়ত সামান্থ মানসিক রোগে ভদ্রলোক ভূগছে। 

ইতস্তত কবে সোজা দোতলায় উঠে এল মিত্রানন্দ। ভদ্রলোক 
ঘরে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে । মিত্রানন্দ হঠাৎ ভেতরে ঢুকতেই 
ভদ্রলোক ব্যঙ্গ-মেশান হাসিতে বলল, 

-_-৩-_টাকাটা ফেরত দিতে এসেছেন বুঝি? খামট1? 

আকস্মিক আক্রমণে মিত্রানন্দ অপ্রস্তরত হয়ে পড়ল। বলল, 
_হ্যা_ মানে _এলুম। 

এবার ভদ্রলোক দুঢ়ন্ধবে বলল-_সাধুজিই কি আবার পাঠাল 
নাকি? তুমি এবার কি চুরি করবে-টাকাকড়ি? আমার কিছুই 
নেই। শুধু আছে পুলিশ-একবার খবর দিলেই ছুটে আসবে। 
বোসো- পালাচ্ছ কেন? তীর্থস্থানে সাধুসঙ্গে থাক, তাতেও চরিত্রের 
উন্নতি হচ্ছে না? 

মিত্রানন্দ সত্যিই পালাচ্ছিল। থামল । ফিরে দাড়াল। কিন্ত 
হঠাৎ একট বিপর্যয় ঘটে গেল । ম্যানেজার ছুটে এসে ছুঃসংবাদ 
দিলেন--পুলিশ--এই হোটেল ঘেরাও করেছে-_কি সর্বনাশ ! 

পুলিশ? কেন_? মিত্রানন্দের মুখ পাংশু হয়ে গেল। 

--কি করে জানব ছাই। যাই সব ঘরে জানিয়ে দি-- 
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অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ কয়েক জোড় কুদ্ধ বুটের আওয়াজ 'ওপরে 
উঠতে লাগল। হোটেলের মালিক দ্রুতপদে “পাশের ঘরের দিকে 
ছুটে যেতে চাইলেন। কিন্তু পুলিশ অফিসার সশবে ঘরে ঢুকেই 
জিজ্ঞাসা করলেন, 

_ মিত্রানন্দ কোন্‌ ঘরে থাকে? আপনি কি মালিক? 

হোটেলের ম্যানেজার পুলিশ অফিসারের প্রশ্নে ভয়ে ভয়ে বললেন 
-আজ্রে-হ্্যা। কিন্তু মিত্রানন্দ বলে কেউ নেই। 

-আছে। আমর! খবর পেয়েছি_-গোবিন্দদাল বলে কোন বোর্ডার 
আছেন কি? কোন্‌ ঘরে থাকেন ? 

--তিনি আছেন--এই তার ঘর। কিন্তু মিত্রানন্দ? 

--তার ঘরেই থাকেন-_। মিত্রানন্দের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ আছে। 
তাকে আযারেস্ট করতে হবে,_কুইকৃ। 

- আমারই নাম মিত্রানন্দ--। মিত্রানন্দ ক্ষীণ কণ্ে উত্তর দিল। 
পুলিশ অফিসারের ডাকে সাত জন কন্ষ্টেবল উপরে উঠে এল। ঘরে 
ঢুকে সেলাম করে ধ্াড়াল। পুলিশ অফিসার বললেন, 

--এই ঘর সার্চ হবে,_-এই দেখুন ওয়ারেপ্ট। 

চমকে উঠে হোটেলের ম্যান্জোর বিষ্ষারিত চোখে পুলিশ 
অফিসারের হাতের কাগজের দিকে চেয়ে রইল। তারপর সামান্ত 
প্রতিবাদের স্বরে বলল, 

_কিন্ত মিত্রানন্দ নামে কোন লোক আমার হোটেলে থাকে না। 
আপনি এ ঘর সার্চ করতে পারেন না। এই ঘর গোবিন্দদাসের। 
তার নামে তো কোন ওয়ারেণ্ট নেই। 


এবার পুলিশ অফিসার ওয়ারেণ্টের কাগজটা খুলে ম্যানেজারের 
সামনে ধরলেন-_ 


_-পড়ম-। ইংরিজি নিশ্চয় জানেন- পড়ুন । 
ম্যানেজার কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 


-সেকি! তাহলে-*** | তার নিঃশ্বাস ভ্রেত পড়তে লাগল। 


--তহলে আমাদের কাজ আরম্ত করি, ম্যানেজারবাবু। 

সাতজন কনস্টেবল্‌ ঘরটা তছনছ করতে লাগল। টেবিলের 
ওপর ছড়ানো! জিনিষগুলে। সরিয়ে একধারে সযত্বে সাজান বইখাত! 
টেনে মেঝেতে নামাল। খাটের বিছান! তুলে ফেলল। তোষক বালিশ 
সবই তুলে তুলে দেখতে হবে। বালিশের ওয়াড় খুলে বালিশগুলে। 
ছিড়ে ফেললেন পুলিশ অফিসার । একটা, ছটো1+ ন! কিচ্ছু নেই। 
কিন্ত পাশের লম্বা বালিশ ছি'ড়ে ফেলতেই বেরুল একট। ফটে!। 
কার ফটে1! আরও পাওয়। গেল ছুখান! প্রথম শ্রেণীর টেনের 
টিকিট । পাটন৷ থেকে কেনা । তারিখ, বারোই সেপ্টে্বর | 

পুলিশ অফিসার কঠিন মুখে ঘরময় ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন । 
দেওয়াল আলমারী খুলে তাকগুলে। দেখলেন। একজন কন্ষ্টেবল্‌ 
একখান! খাতার ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করল। খামের ওপর 
নাম লেখা রয়েছে। না-_মিত্রানন্দের নাম নয়। নামটা 
গৌবিন্দদাসের। 

পুলিশ অফিসার ফটোটা দেখিয়ে বললেন,-_ম্যানেজারবাবুঃ এই 
ফটোটা হচ্ছে সে-ই মেয়েটির যে খুন হয়েছে । এই টিকিটের তারিখ 
হচ্ছে, খুনের আগের দিনের । আর-- 

পুলিশ অফিসার হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বললেন । 

--সিপাই--হাতকড়া লাগাও- কোমরে দড়ি_ একজন 
কনষ্টেবল্‌ ছুটে এসে আদেশ পালন করল। অফিসার সহাস্তে 
বললেন, 

_ম্যানেজারবাবু, খুনী মিত্রানন্দ নয়-_খুনী হচ্ছে এই গোবিন্দ- 
দাস__তাই সিপাই গোবিন্দদাসের হাতেই কড়া লাগিয়েছে। 

এয! গোবিন্দদাসবাবু খুনী! 

- হ্যা, আরও বিম্মিত হবেন, এ কথা শুনে, যে গোবিন্দদাম এর 
আসল নাম নয়। আসল নাম -চোপরানন্দ মিসির একটি হত্যা- 


কাণ্ডের প্রধান । 
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চোপরানন্দ মিসির চমকে উঠল। পুলিশ অফিসার পকেট থেকে 
মিত্রানন্দের চুরি কর! চিঠিট। বের করে বললেন,_-চোপরানন্দ মিসির, 
তেওয়ারীর লেখা শেষ চিঠিট! অনেক কাজে দিয়েছে আমাদের । 
আপনাকে চিনতে তাই ভূল হল না। সময়ও কম লাগল । 

চোপরানন্দ মিসিরকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই ফরেন্সিক 
লেবরেটারীর কাজ বেড়ে গেল। অর্থাৎ আসল কাজ আরম্ভ হল। 

ঘটনাস্থলে সংগৃহীত বস্তগুলি ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করা হয়ে গেছে 
লেবরেটারীতে। এবার খুনীর পায়ের ছাপ, তার রক্তের গ্রুপ, অন্তান্ঠ 
সন্দেহজনক সব কিছুই পরীক্ষা করে তুলনামূলক ভাবে বিচার কর! 
হবে--বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেখা। হবে, ঘটনাস্থলে পাওয়া চিহ্নগুলে! 
খুনীরই কিন।। 

চোপরানন্দের পায়ের ছাপ এবং শ্মশানে তোল পায়ের ছাপ যে 
এক-_ আইভেন্টিক্যাল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ফুট-প্ররিপ্ট পরীক্ষায়। 
এর পর রক্ত--ঘরের ভেতরে যে রক্ত পাওয়া গিয়েছিল সেই রক্ত 
পরীক্ষা করে আগেই বোঝা গিয়েছিল সেই ঘরের ভেতর মেস্টের 
রক্ত ছাড়াও আর একজনের রক্ত রয়েছে। অর্থাৎ ছুটি ভিন্ন গ্র.পের 
রক্ত লেবরেটারীর পরীক্ষার্তে ধর! পড়েছিল। এবার চোপরানন্দের 
রক্ত পরীক্ষা কর! হল। বল! বাহুল্য, তার রক্তেরই গ্রুপের সঙ্গে এ রক্ত 
“এক” বলে অভিজ্ঞের মত দিলেন। এছাড়া চোপরানন্দের ডান হাতের 
ওপরের দিকে বেশ খানিকট। জায়গার চামড়া! উঠে গেছে । মনে হল 
কে যেন ছিড়ে তুলে নিয়েছে। পরীক্ষা করে আগেই দেখা গেছে, 
মেয়েটির যুখের মধ্যে বেশ কিছুট। মাংসের টিন্তযুর টুকরে। ছিল । এখন 
অভিজ্ঞেরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, মেয়েটি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে 
করতে শেষ পরধস্ত চোপরানন্দের হাতের মাংল দাত দিয়ে কামড়ে 
ছিড়ে নিয়েছিল। 

কারণ মেয়েটির সুখের মধো মাংসের টিন্থ্য আর চোপরার ক্ষত- 
স্থানের মাংসের টিন্যু-_'আইডেটিক্যাল' প্রমাণিত হল। এ ছাড়া 
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চোপরানন্দের সীমেনের গ্রাপ, মীরাবাঈয়ের সায়াতে লেগে থাক! 
সীমেনের গ্রপ আইডেট্ক্যাল। 

কনফেশন্‌ রুমে? মীরাবাঈ হত্যার আসল কাহিনী উদঘাটিত হল 
তেওয়ারীর সরল স্বীকারোক্তিতে। ভাঙ্গ। ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে 
বলতে লাগল তেওয়ারী | 

_মীরাবাঈ জাতিতে দো-আসলা বাবুজি--. বছুৎ সুন্দরী, শিক্ষিত] 
বড় ঘরের লেড়কি। কলেজে পড়ত, বহুৎ লেড়ক। পিছে পিছে ঘুরত। 
আমরাও ছিলাম-.। 

সত্যন্থ্ন্দর তেওয়ারী পুরোনো ইতিহাসের পাত। ওণ্টাতে লাগল 
ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের কাছে। আঠারো বছর আগেকার সে 
কাহিনী । 

-আমর ছুজন--আমি আর রতনলাল। আমরা একগঙ্ে 
পড়তাম। 

সত্যন্ন্দর তেওয়ারী আবার থামল। পুরোনো স্বৃতি রোমস্থনে 
তন্ময় হয়ে গেল ।*" 

সত্যনুন্দর, রতনলাল আর চোপরানন্দ একই সঙ্গে একই কলেজে 
পড়ত। 

মীরাবাঈ সেই কলেজের নাম-কর! ছাত্রী। খেলাধূলোয়, সাতারে, 
গানে, নাচে সে ছিল অদ্ভিতীয়া। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হত। 
মীরাবাঈও চাইত সেটা । পোশাকে, চালচলনে, আচরণে দিন দিন 
তার অসংষত ভাব বাড়তে লাগল! শেষে এক সময়ে সকলের ওকে 
একেবারে অসহা মনে হল, সবাই এড়াতে চাইল । 

বলে চলেছিল তেওয়ারা, 

-"চোপরানন্দ মিসির অত্যন্ত বিনয়) ভদ্র, বিদ্বান ও লাজুক ছেলে । 
সবাই ভালবাঁসত কলেজে । মীরাবাঈ ওর সঙ্গে আলাপ জমাল। 
গান শোনাল, নাচ দেখাল। রতনলাল হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরল। 
এতে জেদ বাড়ল চোপরানন্দের। আমাদের বারণ সত্বেও 
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চোপরানন্দ মীরাবাঈকে শেষে বিয়ে করে ফেলল । আমর! ভাবলাম, 
হয়তো মীরা বিয়ের পর সামলে নেবে + চোপরার বাবা বড়লোক । 
কলেজ ছেড়ে আর দেখা হয়নি, বাবুজি । শুনতাম, চোপরা পাটনাতে 
মোটামুটি ভালোই চাকরি করে। রতনলাল ব্যবসা করে খুব পয়সা 
রোজগার করছে। আমি চাকরি পেলাম না। বাবার এই 
হোটেলেই বসলাম। ব্যবসার তো কিছুই জানি না কিছুদিন পরেই 
বুঝলাম, এ ব্যবসা অসৎ । এখানে সত্তর পথে পয়সা আসে না 
বাবুসাব। ভাবলাম পালাই। একদিন পালালাম কাশী-মথুরা- 
বৃন্দাবন। কিন্ত হাতের পয়সা ফুরোল, তাই ফিরে এলাম। বাবা 
বললেন, হোটেল চালাও । 

__বাবুসাব, পাপের একটা ক্ষমত। আছে, মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয় | 
তার শিক্ষা, ধর্ম, রীতিনীতি সব কিছু । আমি ধীরে ধীরে চোর হতে 
শিখলাম। বহুত পয়সা এল | বড়লোক হলাম, বাবা মারা গেলেন। 
একলাখ নবব্‌ই হাজার টাক। পেলাম । কাশী-বৃন্বাবন__ক্ললকাতায় 


অনেক বাড়ি করলাম। পাটনাতে ভি বাড়ি কিনেছি। 
এক বছর আগে হঠাৎ আমার খোজ করে করে এখানে চোপরা 


এল। থাকল। শুনলাম, মীরাবাঈ চোপরাকে ছেড়ে চলে গেছে। 
কোথায় জানেন বাবুসাব 1 রতনলালের বাড়ি। রতনলাল বেইমান 
বদমাস হয়ে গেছে। মদ খায়_-বদ মেয়েছেলে নিয়ে হৈ হে করে। 
সে-ই জাল ফেলে মীরাবাঈকে নিয়ে গেছে। মীরাবাঈয়ের চরিত্র ছিল 
বদ। চোপরানন্দ ভুল করে মীরাবাঈকে বিষে করেছিল। ও ঠকেছিল 
বাবুসাব। চোপরানন্দ পাটনাতে চাকরি করত। তাই এক সপ্তাহ 
হোটেলে থেকে সে চলে গেল। অনেক চিঠি লিখত। রতনলাল 
ভি আসত হোটেলে-_খানাপিনা করত। অনেক পাপ করত সে আর 
তার গল্প করত। আর--. 

তেওয়ারী থামল । 

পুলিশ অফিসার ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞর দিকে চেয়ে প্রশ্ন 
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করলেন,স্্রতনলাল তে। আসত চোলাই বেআইনী মদ নিয়ে যেতে, 
তাই না? সেই মদ চালান দিত শহরের হোটেলে । ধরা-ও 
পড়েছে কতবার পুলিশের হাতে। 
তেওয়ারী লজ্জিত হয়ে বলল,-+সবই তে! জানেন বাবুসাব। আমার 
গোপন চিঠিপত্তর সবই বিষণদাস নিয়ে গেছে। পাপ চাপা থাকে 
না. হুজুর । 

--তারপর ? তারপর আবার চোপরা একদিন রাতে তোমার 
হোটেলে এল, ধর, মেয়েটি খুন হবার একমাস আগে। তাই না? 

তেওয়ারী চমকে উঠে স্থিরদৃষ্টিতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের মুখের দিকে 
চেয়ে মাথ! নামিয়ে নিল। মু হাসলেন বিশেষজ্ঞ। বললেন, 
--তেওয়ারীজী, চোপর এসে বলল, মীরাবাঈ পাটনায় গিয়ে চোপরার 
হোটেলে যাতায়াত শুরু করেছে, আর আবার তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ 
করার জন্তে অনুরোধও করেছে। কিন্তু চোপর! রাজি হয়নি । সে 
বাজারের বদ মেয়েছেলেকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না। তার চাকরিতে 
ইজ্জত আছে--সোসাইটিতে জম্মান আছে। কিন্ত মীরাবাঈ 
জানাল--রতনলাল তাকে ত্যাগ করেছে । চোপরা তবুও রাজি হল 
না_আরে। খবর শুনবে? 

- আমি তো! জানি, আপনারা এনকোয়ারী করে সবই বের 
করেছেন। এটা তো! আ নাদের ডিউটি। আমাদের মতো? 
ক্রিমিন্তালকে গলায় ফাসি লাগাবেন। তবেই তো! সমাজ বাঁচবে-- 
ছুশমন বিলকুল মরবে । 

তেওয়ারী আবার সুরু করলো গল্প, একটু থেমে । 

--নীরাবাঈ আসলে চরিত্রের শ্লীলতাটুকুই হারিয়েছিল, সে খবর 
চোপরার অজান। ছিল না। পাটনার যে ফ্ল্যাটে চোপরা থাকত 
সেখানে রোশনলাল কাঞ্জিলাল নামে এক ধনী জুয়েলারকে দেখে 
মীরাবাঈ চমকে ওঠে। 

রোশনলালের কাছ থেকেই চোপরানন্দ মিসির জানতে পারে যে 
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মীরাবাঈ তার সঙ্গে এক মাস বন্থের একটা ফ্ল্যাটে ছিল। প্রমাণ স্বরূপ 
রোশনলাল তাকে মীরাবাঈয়ের লেখ। চিঠি দেখায় । কটে। দেখায়। 
এরপর আর কোনমতেই চোপরা মীরাবাঈকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে রাজী 
হল না। 

মীরাবাঈ যখন দেখল তার সব চাতুরী ফাস হয়ে গেছে তখন সে 
বাঁচার জন্তে অন্য পথ ধরল। চোপরার স্থ্যটকেশের মধ্যে মীরাবাঈয়ের 
লেখ। চিঠি মিলল । মীরাবাঈ চোপরাকে শান্তিতে বাচতে দেবে না। 
তার নিজের জীবনের মতো সে চোপরার জীবনও ধ্বংস করে দেবে। 
এই তার পণ। 

মীরাবাঈ হঠাৎ চোপরার ফ্যাটে গিয়ে একদিন ভাষণ চেঁচামেচি 
আরম্ভ করল । নিজেকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিতে চোপরাকে চাপ 
দিতে লাগল। চোপরা বুঝল, তার মান-সন্্রমশান্তি সবই খোয়! 
গেল। তার চরিত্র সম্বন্ধেও ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা সন্দেহ করতে 
লাগল। কেউ কেউ উপদেশচ্ছলে স্ত্রীকে ঘরে নেৰার পরামর্শ 
দিলেন। 

অসহায় চোপরানন্দ বাধ্য হয়ে শহরের নাম-কর। জায়গার এই 
ফ্ল্যাট বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে গেল। কিন্তু তাতেও রেহাই মিলল না। 
রাহুর দৃষ্টি তাকে খুঁজে ফিরতে লাগল শহর থেকে এ্রামে, মাঠে, ঘাটে 
প্রাস্তরে। 

একদিন মীরাবাঈকে হঠাৎ আপিসে দেখে চম্কে উঠল চোপরা। 
বহু কষ্টে বু পরিশ্রমে সে আপিসে সুনাম অর্জন করেছে । সৎ- 
চরিত্রের মানুষ বলে খ্যাতি লাভ করেছে। স্বাই জানে সে 
অবিবাহিত। নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে চোপরানন্দ। 
অনুরোধ করে, মিনতি করে মীরাবাঈকে। সে চলে যাকৃ। কিন্ত 
মীরাবাই ভ্রুর। সে চায় স্ত্রীর মর্যাদা । কিস্তু একজন ব্যভিচারিণীকে 
চোপর৷ স্ত্রীর সম্মান দিতে পারে না। মীরাবাঈ বরপোপজীবিনী ৷ 
বছু-পুরুষ ভোগ্যা। তার ঘরে নারায়ণ আছে। ভগবান তাকে 
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ক্ষমা করবেন না। মীরাবাঈইকে সে কোনমতে গ্রহণ করতে 
পারে না। 

কিন্ত এই সিদ্ধান্তের বিষময় ফল ফলল। সবার সামনে মীরাবাঈ 
চোপরার সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহা করে নিজেকে স্ত্রী হিসেবে প্রচার 
করল। এও বলল, যে চোপরা তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। 
তার জীবন ধারণের জন্যে কোন খরচাঁও দেয় না । সহকর্মী, উর্ধতন, 
অধস্তন কর্মীর! সবাই হতভম্ব। দীর্ঘদিনের গড়ে তোল৷ সুনাম 
জলাঞ্চলি দিয়ে চোপরানন্দ শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে মীরাধাঈকে 
শিয়ে সত্যন্ুন্দর তেওয়ারীর হোটেলে উঠল। তেরোই সেপ্টেম্বর | 
আসার আগে সে তেওয়ারীকে চিঠি লিখে সব জানাল । মীরাবাঈকে 
স্ত্রী হসেবে গ্রহণ করবে বলে কথা দেল। নীরাবাঈ খুসি হলে । 
চোপরার সঙ্গে হোটেলে যেতে সে রাজি হল। কয়েকদিনের 
ছুটি চেয়ে চোপরা আপিসে দরখাস্ত করে দিল বারোই 
সেপ্টেম্বর । 

মীরাবাঈয়ের ওপর চোপরানন্দের একটা দুর্বলত। যে ছিল ন। তা 
নয়। তাই ট্রেনে আনতে আসতে হয়তো কিছুটা মত বদলেছিল। 
শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে তার অপমান, আপিসে সহকমীদের ব্যঙ্গ,বিদ্প 
হাসি সব কিছুই সে ভুলে গিয়েছিল। মীরাবাইয়ের বদচরিত্র সেও 
সে মনে মনে তাকে ক্ষমা করেছিল । বহুদিনের সুপ্ত জৈব কামনা 
তার পাভাবিক বিতৃষ্জাকে দূর করে "জগে উঠেছিল । তাই ৰল। চলে 
শ্মশানঘ,:টর দিকে নির্জনে বেড়াতে যাওয়ার পেছনে তার হত্যার 
ষড়যন্ত্র ছিল না । তার প্রমাণ__অন্ত্রটা। সামান্ত একটি বড় ধরনের 
এ ছুরি সে তার আপিসে পেনসিল কাটার কাজেই ব্যবহার করত। 
একথ। সহকমর্দের জবানবন্দিতে পাওয়া গিয়েছিল । সাদ হাড়ের 
বাঁটওয়াল। ছুরিটা তার! সনাক্ত করোঁছল । সেই ছুরিটা সব সময়েই 
তার শার্টের পকেটে থাকত। সহকমীর1 হাসত, বলত,--চোপরাজী, 
এ ছুরি দিয়ে কি গুণ্ডা মারবে নাকি? একটা ছোরা রাখ, কাজ 
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হবে। স্টেনোগ্রাফার চোপরানন্দ গম্ভীর হয়ে বলত, না হে ব্রাদার, 
প্রিভেন্শন্‌ ইজ বেটার গান কিয়োর। 

কিন্তু যৌনক্ষুধ। পরিতৃপ্তির পর অতিরিক্ত সুরাপানের প্রতিক্রিয়া 
তার শরীরে ও মনে দেখ! দেয়। সেই ঘ্বণা আবার জেগে ওঠে। যে 
বদ কুণ্রী চরিত্রের গণিকা তার পৌরুষ, তার মান-সম্মান, মর্ধ্যাদ। 
ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে তাকে সে সুস্থ ভাবে বাঁইতে দেবে না। তার 
সুনাম, শাস্তি যেমন করে মীরাবাঈ খু চিয়ে খুঁচিয়ে কলুষিত করে দিয়েছে, 
ঠিক তেমনি করেই চোপরানন্দ্ও মীরাবাঈয়ের এ সুন্দর দেহ খুঁচিয়ে 
খুঁচিয়ে শেষ করে দেবে ? মুখট। বিকৃত করে দিয়ে দেখবে মীরাবাঈয়ের 
রূপগধিত মনটা কি ভাবে বিবর্ণ পঙ্গু বিকলাঙ্গ হয়ে ছটফট করে। 
কিসের দস্তে সে সমাজ সংসারে সুখে শান্তিতে ঘুরে বেড়াবে । আরো। 
কতশত পুরুষের জীবন নষ্ট করবে । শেষ পর্যন্ত তাই আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, মীরাবাঈকে নৃশংসভাবে হত্যাই করা হল। আশ্চর্য্য! 
মীরাবাঈ কি তার মৃত্যুদৃতকে নিজেই খুজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল । 

কিন্ত রতনলাল? তাকে খুন করল কে? নিস্তক আদা. ভর 
মুখের ওপর প্রশ্নটাকে ছু'ড়ে দিয়ে কয়েক সেকেও্ড পাবলিক প্রসিকিউটর 
নীচু হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন! তারপর রডিন একট। 
চিঠি তুলে নিয়ে বললেন--এই চিঠি--মানে, এই চিঠির লেখক! 
প্রসিকিউটর তেওয়াগীর দিকে চাইলেন ! মাথা নীচু করে তেওয়ারী 
তখন আত্মমগ্ন । সকলের দৃষ্টি তেওয়ারীর ওপর পড়ল। পাবলিক 
প্রসিকিউটর বললেন,--না__তেওয়ারী নয়। মাতাল অবস্থায় 
রতনলালকে গল। টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে এ চোপরানন্দ 
মিসির। ভুলটা আসলে করেছেন সাব-ইন্সপেক্তীর রামপ্রসাদ 
বিংহ ওরফে বিষণদাস ঠাকুর । এ দিন রাত্রে চোপরানন্দ সবার 
অলক্ষ্যে এসে তেওয়ারীর হোটেলে ঢোকে ও রতনলালের ঘরে 
লুকিয়ে থাকে । পরে অতফ্িতে রাতের অন্ধকারে সতনলালের ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ে। ধ্বস্তাধবস্তিতে রতনলালের হাতে ছিড়ে চলে আসে 
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চোপরানন্দের মাথার চুলের গুচ্ছ। ছজনের লড়ায়ে কিন্ত শেষ পর্যন্ত 
রতনলাল নিহত হট । তার মৃতদেহ একাই বয়ে নিয়ে যায় সে শাশানে । 

ফরেনসিক সার রিপোর্টে বলেছেন, মৃত রতনলালের বা হাতের 
মুঠোতে যে চুলের গুচ্ছ পাওয়। যায়ঃ তা মিলেছে চোপরানন্দের চুলের 
সঙ্গে- তেওয়ারীর চুলের সঙ্গে নয়। 

কোন এক শব্দে আচমকা সেই রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় 
তেওয়ারীর। সে লক্ষ্য করে দেখে যে দ্রুতগতিতে চোপরানন্দ 
রতনলালকে কাধে করে দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে ভয়ে ভয়ে 
অনুসরণ করে চোপরানন্দকে, পাপের সাক্ষী হয়েখাকে। তারপর 
সেফিরে এসে দেখে তার ঘরের ট্রাঙ্, আলমারী, দেরাজ সব কিছু 
ভাঁডা। কিন্ত সে এই চুরির কথ। পুলিশকে জানাতে সাহস করেনি । 
তেওয়ারীর হোটেলে চোপরানন্দ কবে আসবে তা লেখেনি তবে সে যে 
রতনলালকে খুন করবে সে কথা চিঠিতে পরিষ্কার জানিয়েছিল । এ 
চিঠিটা যে এ চোপরানন্দেরই লেখা তা স্যাগু রাইটিং এক্সপার্ট প্রমাণ 
করেছেন। এছাড়াও রতনলালের গলাতে যেসব আড্লের ছাপ 
আছে তাও চোপরানল্োর | 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বন্ধ রতনলালকে চোপবানন্দ খুন করল 
কেন? এবং এত নিষ্ঠুর পন্থ( নিলই বা কেন £ 

চোপরানন্দ মিসিরের বাবা খুব বড়লোক ছিলেন ঠিকই । কিন্তু 
তিনি চোপরাকে ছেলে বলে স্বীকার করেননি । কারণ, তার অমতে 
চোপরানন্দ মীরাকে বিবাহ করেছিল । চোপর! স্টেনোগ্রাফারের 
চাঁকরি করে, সামান্থ মাইনে । ফলে সংসারে প্রায় খিটমিট বাধত । 
মীরাবাঈ চেয়েছিল অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনের অবাধ শোতে গ! 
ভাসাতে। কিন্তু তা যখন হজ না, তখন সে হাপিয়ে উঠল। 
এদিকে রতনলাল মাঝে মাঝে আসত চোপরার বাড়ি। ব্যবদায়ের 
কাচা পয়লা, কীলোও বটে, বিন ছিধায। ওড়াত । .মাট। টাকার 
জিনিস মীরাকে উপহার দিত ! 
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এখানে বলে রাখি, মীরাবাঈয়ের রক্তে উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ বোধ 
করি জন্ম থেকেই ছিল। এবার আঁরস্তভ হল, সেই চিরাচরিত 'ট্রাই- 
আ্যাঙ্গেল স্টোরী”। মীরাবাঈ ঘর ছাড়ল। এর কিছুদিন পরে 
'চাপরানন্দ বদলি হল পাটনার আপিসে। সৎ-চরিত্র ও কর্মনিষ্ঠ 
স্বযোগ্য কর্মচারী হিসেবে চোপরানন্দ ওপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করল। সহকমীরা সকলে তাকে একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসেবে 
ভালবাসত। মহিলার! ঠাট্টা করে বলত-_মহ্াদেব । মনে মনে শ্রদ্ধ! 
করত! সম্রম জানাত। চোপবানন্দ তার একমাত্র বন্ধু সত্যন্গন্দর 
তেওয়ারীকে প্রায়ই চিঠি লিখত। মীরাবাঈয়ের গ্ৃহত্যাগের খবরও 
চিঠিতে জানাল চোপরানন্দ্র। সত্যস্তন্দরও একদিন লিখল, রতন 
মীরাকে ব্যবসায়ের মূলধন করেছে । এ পাশপোর্ট সঙ্গে নিয়ে সে 
বিভিন্ন মহলে ঘোরে ও মোট। মোট! টাকার কন্ট্রাক্ু যোগাড় করে । 

চোপরানন্দ সে চিঠি পেয়ে বিচলিত হল ন1। মীরাবাঈয়ের 
সম্বন্ধে .স বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিল না1। কিন্তু তবুও বুকের €কাথাষ 
যেন একট জমাট ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। সারা রাত ঘুমোতে 
পারল না। 

হারপর নাটকীয় ভাবে ঘটে গেল অনেক ঘটনা । সে সব 
পরিচ্ছেদের পুনরা বৃত্তির প্রয়োজন নেই। ঘটনাচক্রে চোপরানন্দ মিসির 
-স্মীবাবাঈ ও রতনলাল হছু'জনকেই হত্যা করল। তার প্রমাণ 
সবই আদালতে উপস্থাপিত করা হয়েছে । ফরেন্সিক রিপে।টে বল। 
হয়েছে, রক্ত, চুল পায়ের ছাপ, চিঠির লেখা-_-সবই চোপরানন্দের | 
আদালত প্রশ্ন করলেন, বাট হোয়াট আবাউটু অত্যন্ুন্দর ? 
_. শ্রসিকিউটর বিনীত ভাবে বললেন, _-তেওয়ারী প্রতিটি খুনের 
সাক্ষী থাকলেও সে খুন করেছে একথা বলার মতো প্রমাণ আমাদের 
হাতে নেই। সে অবশ্যই অসামাজিক আইন-বিরুদ্ধ অনেক কাজ 
করেছে, পুলিশের কাছে সত্য গোপন করেছে। তবুও জে যে 
রতনলাল, এমনকি, মীরাবাঈয়েরও স্ৃভ্যু চেয়েছিল--তা। নয়। 
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একটা চিঠিতে সে চোঁপরানন্দকে লিখেছিল,--ভুলে। না, মীরা তোমার 
ক্্রী। তাকে তোমার 'ংসারে রাখতে পারনি, তার জন্তে তোমার 
দোষও কমনয়। ওকে ফেরাতে চেষ্টা করে! মীরাকে গ্রহণ 
করে! । 

পাহারাধীন, কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান নতশির শ্লীনসুখ তেওয়ারা 
মাথ। নাড়ল। 

প্রনিকিউটর থামলেন। মৃদু হেসে বললেন, 

_ট্রথ. ইজ, স্্রেঞ্ার গান ফিকশান মী লর্ড । প্রেম, বিচ্ছেদ, ঘা 
ও পরিণামে মৃত্যু একটি সাজানো! নাটকীয় ঘটন। মনে হয়। মনে হয়, 
কোন নাট্যকার বুঝি সযত্তবে নিপুণভাবে ঘটনার পর ঘটনার শোত 
এনে জীবনতরী ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্ত বাস্তব সংসারেও 
এ ঘটন! ঘটে। চোপরানন্দের মতে। হতভাগ্য স্বামীর খোঁজ মেলে। 
আমাদের মধ্যেও এই রকম শত শত মীরাবাঈ, রতনলাল-_-জন্মাচ্ছে, 
মরছে। আর তাদের কাহিনী লেখা থাকছে আদালতের গোপন 
নবিপত্রে। পরিশেষে অব্যক্ত বেদনার নীরব অভিব্যক্তিতে একটা 
কথাই তার। সমাজ সংসারে মানুষের বিভ্রান্ত মনের দরবারে লিখে 
রেখে যায়- “ক্রাইম ভাজ, পে। 

আদালত নিস্তব্ধ | 

প্রসিকিউটর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,-_চোপরানন্দ মিসিরের কিছু 
বলার আছে কি? কারে বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ? 

চোপরানন্দ জানলার বাইরে দূরে চেয়ে রইল-_নির্বাক নিস্পন্দ। 

হঠ[ৎ তার চাপ। স্বর শোনা গেলো, 

_ মানুষের আদালতে নয়। আমি সেই আদালতে বলব, যেখানে 
আত্মার বিচার হবে। সেটা ভগবানের আদালত । সেখানে আমি 
জানি, আমি বিশ্বাস করি, সেই ভগবানের আদালতে আমি হব 
নির্দোষ যুক্ত | 

সেসান্সের বিচারে চোপরানন্দ মিসিরের মৃত্যুদণ্ড হয়। তবে 
হাইকোর্ট চোপরানন্দকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 
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বেলা এগারোটা হবে। 

বিরাট কালে! পুলিশ ভ্যানটা ফরেন্সিক লেবরেটারীর সামনে 
এসে দ্দীড়াল। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ও ইন্সপেক্ার ছুনেই 
দ্রুতপদে মিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে এলেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে 
ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের ঘরে ঢুকে বললেন-_ 

_-গুড, মনিং স্যার | 

বিশেষজ্ঞ টেবিলের উপর ছড়ান কাগজের ওপর থেকে সুখ তুলে 
নৃহ হেলে নমস্কীরের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন-_ 

--গুড় মণিং অফিসার, বন্ুন। 

উভয়েই বসলেন। বিশেষজ্ঞ বল্লেন, আজকের খবরের কাগজে 
কট! খবর দেখে বড়ই অদ্ভুত লাগল । তাই টেলিফোনে ভাকলুম । 
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--কোনটা স্তার? কোন খবরের কথা বলছেন? পূর্ণেন্দুবাবুর 
স্ৃত্যু তো? দেখেছি, সকালের পেপারে বেরিয়েছে,_পৃর্ণেন্দু মিত্র 
মজুমদার | 

_-কাগজে ম্বতের নাম নেই। তবে রহস্তজনক মৃত্যু বলছে 
কাগজওয়ালারা। আপনি নাম জানলেন কি করে? 

ডেপুটি কমিশনার মু হেসে বললেন-_. 

_-খবরটা আজ পেপারে বেরুলেও ঘটনাটা ঘটছে পরশ্ত ! 

-পরশু ! চমকে ওঠেন বিশেষজ্ঞ। বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন পুলিশ 
অফিসারের দিকে | 

_স্্যাম্তার । আমার এলাকাতেই তো ঘটেছে । অন দিস্পট্‌ 
এন্‌কোয়ারী করে ফিরে এসে পুলিশ ইন্সপেক্টার রিপোর্ট দিয়েছেন 
যে কেসট! হচ্ছে অভিনারী ।-_ পুরেন্দুবাবু বিয়েবাড়ির আসরে খেতে 
বসেই হার্টফেল করেছেন। হঠাৎ শ্বাসরোধ হয়েই মারা গেছেন। 
কাগজ-ওয়ালার! তাই ঘটনাটার ওপর মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। এটা, 
স্যার, একট! হর্থটনা-_আ্যাক্সিভে্ট ; ইট ইজ এ ডেথ. বাই করোনারী 
স্ট্রোক। এট তো আজকাল ঘরে ঘরে ঘটছে । আমরাও স্তার গুরুত্ব 
দিচ্ছি না। তাছাড়া পেপারে দুর্ঘটনা ছোট্ট করেই বেরিয়েছে। 
আসল ঘটনাটা আপনাকে বল। হয়নি । শুনবেন স্তার ? 

_স্্যা) আসল ঘটনা! কি, অফিসার? হিপ্রি অক. দি কেস্-টা 
বলুন ! 

স্যার, পুর্ণেন্দুবাবু ছিলেন অন্ধ । বয়স পয়ত্রিশ হবে। তার 
মৃত্যুর খবর পাওয়া মাত্রই এ এলাকার থানার ইন্চ-র্জ ইন্সপেক্টার 
ভৌমিক ঘটনাস্থলে যান । বিয়েবাড়ি। শুধু বিয়ের জন্ঠই বড় বড় 
বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা শহরে আছে । সেই রকম একটা বাড়ি ॥ 
বড় বড় দশ বারো খানা ঘর। বড় ছাদ। সেখানেই খাওয়ানোর 
আয়োজন হয়েছিল । পুর্ণেন্তুবাবুর ছোট বোনের বিয়ে ছিল। পুণেন্দু- 
বাবু তে অন্ধ । তাই তার করণীয় কিছু নেই। বাড়ি ভণ্তি লৌকদ্ন 
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প্রচুর আত্মীয় স্বজন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সবাই এসেছিলেন। সন্ধ্যে 
থেকেই একটার পর একটা ব্যাচ খেতে বমেছে। এদিকে রাত 
বাড়ছে। একটা ব্যাচে আত্মীয়রা কেউ কেউ খেতে বসেছিলেন । 
পুর্ণেন্দুবাবুকেও সেই ব্যাচে বসান হয়েছিল। অন্ধ মানুষ তিনি। 
এগারটা বেজে গেছে । তাই আর রাত করা তার উচিত হবে না। 

- খাওয়া চলছিল ঠিকই । হঠাৎ.......এই দুর্ঘটনা--! ভদ্রলোক 
চীৎকার করে উঠেই কলাপাতার ওপর পড়ে যান, হাত থেকে জলের 
গ্লাস পড়ে যায়। 

ডেপুটি কমিশনার একটু থামলেন। 

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞাসা করলেন +-_- 

- তাহলে জল খেতে গিয়েই আযাক্সিডেন্ট ট। ঘটেছে বলছেন ? 

_স্থ্যাহ্যার ! অশ্রেফ করোনারী আযটাক্‌। 

__পুণেন্দুবাবুর ম্বৃতদেহ পোষ্ট-মর্টেমে পাঠান হয়েছে, কাগজের 
খবরে পেলুম । কিন্তু অন্য জিনিষ পন্তর ৭ জামা, কাপল্ড, কলাপাত। 
ভাড়, খুরি, গ্লাশ এ সব? কিছুই কি রাখেননি ? 

স্যার, শুধু জামা কাপড় রাখা হয়েছে। অন্য জিনিষ পত্তর 
কিছু সীজ করা হয়ে ওঠেনি । কীই বা করার ছিল ওখানে ? আমরা 
যখন গেছি তখন বডিটা” তেতলার ছাদ থেকে একতলায় নামানো 
হয়ে গেছে। ডাক্তীর পাশেই ছিলেন-__ওঁদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। 

বিশেষজ্ঞ জিজ্ঞাসা! করলেন,_-তিনিও কি নিমস্ত্রিত ছিলেন ? 

_হ্যা। অনেক পরীক্ষা করেও উনি মৃত্যুর কারণটা ধরতে 
পারলেন ন1। তাই পোষ্ট মটেমে পাঠানো হল । উনি ডেথ, সার্টিফিকেট 
দিতে সাহস করলেন ন|। 

কী যেন চিস্তা করে বিশেষজ্ঞ হঠাণ প্রশ্ন করলেন-_- 
--আচ্ছা, পৃণেন্দুবাবু কি বমি করেছিলেন? মুখ দিয়ে কি ফেন। 
বেরিয়েছিল ? 


ডেপুটি কমিশনার ইতস্তত করে বললেন-_ 
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_-কৈ না-'*** সেটা তো লক্ষ্য কর! হয়নি ! 

একটু থেমে তিনি আবার বললেন-_ 

»-ডেড. বডিটা তাড়াতাড়ি সরানোর দিকেই লক্ষ্য ছিল, স্তার। 
ভদ্রলোকের স্ত্রী, বুড়ো বাৰা, ছোট ভাই সকলেই এত অস্থির হলেন, 
উন্মাদের মত হয়ে পড়লেন যে “বডিস্টা ওখানে বেশীক্ষণ রাখার উপায় 
ছিল না । তাই ডাক্তারবাবুর সাহায্যে 'বডিন্টা পাঠিয়ে দিলুম মর্গে। 
কী প্যাথেটিক্‌ সীন্‌ কি বলব-__স্তাঁর__ 

স্ত্রী কাদছেন! বাবা, ভাই! আত্মীয়র। সবাই মর্মীহত হয়ে 
পশড়েছেন। 

--অফিসার, আহারের অবশিষ্ট অংশ, মাটির ভীড়, গেলাশ এ 
সন্ধান তে' করেননি? উপায় ছিল না, _না? 

এবার লক্ভ্িত হয়ে ডেপুটি কমিশনার বললেন, 

"না স্তাব। সে সব করার স্যোগ ছিল ন1। 

-_ইন্সপেক্টার যখন যান তখন ছাদ পরিষ্কার ধোয়। মোছ। হযে 
গিয়েছিল । অন্য ব্যাচ বসেছিল খেতে। অত লোকের পার 
ধাকায় মাটির ভাঁড়, জলের গেলাম কোথা থেকে কোথায় গেছ । 
তখন আর আলাদা করে বেছে নেওয়ারও উপায় ছিল ন1। 

ফরেনসিক বিশেষচ্ছের ভ্র ছুটো। কুঁচকে গেল। খানিকট। 
স্বগতোক্তির মতই তিনি বললেন, 

- ভদ্রলোক চীৎকার করেই মুহুর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন ও নার। 
গেলেন । 

_-নিশ্চয়ই বুকে খুবই ব্যথা হচ্ছিল--তাই। আ্যাটাকৃটা বড় 
জোর ছিল, স্যার 

_না। বিশেষজ্ঞের দৃঢ় কণম্বরে ড্রপুটি কমিশনার চমকে 
উঠলেন। 

বিশেষজ্ঞ একটু থেমে বলে উঠলেন,__ইট্‌ ইজ, এ কেস এফ, 
মার্ডার | মার্ডার বাই পয়জ.নিং। বিষ দিয়ে হত্য। কর! হয়েছে । 
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চুপ করে রইলেন অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। তিনি হতবাক্‌। 
বিস্ময়ে ছুটি চোখের মণি এধার ওধার ঘুরতে লাগল । 

ফরেন্দিক বিশেষজ্ঞের অনুমান সহজে মিথ্যা হবার নয়। এ কথা 
তিনি জানেন | তাই তাকে রীতিমত চিন্তামগ্ন দেখা গেল । 

তাহলে পুর্েন্নুবাবু খুন হয়েছেন। কে খুন করল? আত্মীয়র! 
কেউ? প্রতিবেশী? বন্ধুবান্ধব? ভাই? বাবা? স্ত্রী? 

কে হত্যা করতে চাইবে এঁ অসহায় অন্ধ, লোকটি কে? কি তার 
লাভ? খেতে বসিয়ে হত্যা করবে--এমন নিষ্ঠুর কে ? 

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ উঠে পড়লেন। বললেন,_-আবার স্পট. 
এন্‌কোয়ারী করতে হবে। তারপর মেডিক্যাল রিপোঁ্ট স্টাডি করতে 
হবে। মনে হচ্ছে, এট। ইউ-ডি কেস আন্ম্াচারাল ডেথ, । 

ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ সসম্ত্রমে বললেন,-_তাহলে, স্যার, 
এখনিই যাবেন কি? বিশেষজ্ঞ চলতে চলতেই বললেন, হ্যা চলুন-- 
আই এ্যাম্‌ রেডি। 

পুলিশ জীপ চলল । 

বাড়ীর দারৌয়ানকে হতচকিত করে পুলিশ জীপখান! সোক্ত। 
ভেতরে ঢুকে গেল । 

বিরাট বাড়ি। ছুপাশে সারি সারি ঘর। জীপ গাড়ী থেকে 
নামলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও ডেপুটি 
কমিশনার অফ. পুলিশ । সার্চ করতে হবে শুনে দারোয়ান চাবি 
দিয়ে দিল। 

ফাকা বাড়ী। ধোয়া মোছা । সন্দেহ করার মতো কোন 
জিনিষ নেই। ভেতরের সব ঘর খোলা, সব ঘর পরিক্ষার--শুধু 
একটা ঘর বন্ধ! তালা দেওয়।। দারোয়ান জানাল ঘরটাতে 
বাড়ীওয়ালার পুরোনো জিনিসপত্তর থাকে । ভাঙাচোরা-_-বিক্রির 
জন্তে রাখা । ঘরটার ভেতরে সর্ষের আলো ঢোকে না! বিশেষ। 
কোগ্ের ঘর। চাবির দরকার ছিল না। তালাট! খোলাই ছিল। 


৭৭ 


কড়া ছটো, শুধু কোনরকমে লাগানো । দূর থেকে দেখলে মনে হয়, 
তালাটা বন্ধই আছে ? 

দারোয়ানকে জিজ্ঞাস। করায় সে বিস্ময় প্রকাশ করল। তাহলে 
নিশ্চয় অন্ত কেউ খুলেছিল দরজাট1। কে খুলেছিল, তার জানা 
নেই। 

বড় নোংরা ঘর। বড় বড় লোহার জিনিস । ভাঙ্গাচোরা টেবিল 
চেয়ার, খালি শিশি বোতল। ভাঙ্গা তেলের টিন। ছেঁড়। কাগজ 
পাকিগ্েপাকিয়ে গুলি করে ফেলা অজভ্র। দেশলাই কাঠি, চার 
পাচটা-_। 

কে দেশলাই আ্বালল ? কার এখানে আসার প্রয়োজন হল ? কেন? 
ঘরে ইলেকট্রক আলো! থাক সত্বেও দেশলাই কেন ? কি মতলৰ ছিল 
তার? 

পুলিশ অফিসারের হাতের টর্চ জলে উঠল । দূরে কোণে 
কী যেন একট। দেখা যাচ্ছে । একট! শিশি চক্চক্‌ করছে--ভেতরে 
কিছু আছে মনে হচ্ছে। ওটা তো! খালি নয়। মনে হচ্ছে শিশির 
গায়ে কোন ভাক্তারখানার নাম লেখা । একট। ছড়ি দিয়ে ইন্সপেক্টার 
টেনে বের করলেন শিশিটাকে ! মাটি থেকে তুলে বিশেষজ্ঞের হাতে 
দিলেন। বিশেষজ্ঞ শিশিটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তারপর 
ডেপুটির হাতে দিয়ে বললেন, 

__কাগজের গুলি গুলো, এই শিশিট!। আর এঁ তালাট। লেবোরে- 
টারীতে পাঠিয়ে দ্রিন--। মনে হচ্ছে শিশিতে ঘুমের ওষুধ। লক্ষ্য 
করেছেন কি--ওষুধের নামটা, শিশির গায়ে লাগানে। কাগজটা! 
থেকে কে যেন ব্লেড দিয়ে সযত্বে তুলে দিয়েছে। ব্যাপারটা 
'মোটিভেটেড+ সন্দেহ নেই । কিন্ত এই বাড়ী তো, স্তার, বিয়ের 
পারপাজেই ভাড়া দেওয়া হয়। কত শত পার্টি ভাড়া নেয়-_-। কার 
জিনিস--কবেকার জিনিস পড়ে আছে। কেজানে? 

ভি-সির কথায় বিশেবজ্ঞ হেসে বললেন-_ দ্ভাটস্‌ ট.-। কিন্ত 
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এট! নিয়ে প্রসিড' করতে দোষ কি। বলা যায় না, হয়তো এই 
ঘটনার সঙ্গে শিশিটার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। যে ওষুধ ঘুম আনে, সে 
ওষুধ মৃত্যুও আনতে পারে। বারৰিট্যুরেট, পয়জনিং ইজ, 
ডেন্জারাস্‌। 

যথাসময়ে ভদ্রলোকের “ভিসারা-_অর্থাৎ স্টম্যাক্‌, কিডনি, 
লীভার, স্প্লীন, ইণ্টেস্টাইন-_-সবই লেবরেটারীতে এল কাচের জারে 
সীল-করা, লেবেল-আট1 অবস্থায় । বিষ পরীক্ষা ঝরা হবে পরীক্ষাগারে 
ছুদিন পরে । ফরেনসিক লেবরেটারীর ভিসারা সেকশন্-ইন্-চার্জ অভিজ্ঞ 
রসায়নবিদ্‌ দ্রুত গতিতে তেতলায় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের ঘরে এলেন। 
হাতে তাঁর ছোট একটা শিশি | টেবিলের ওপর রেখে ধাড়াতেই 
সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদূকে বললেন--. 
বস্থন। তারপর পাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,_ইনি ডেপুটি 
কমিশনার অব পুলিশ-। 

রসায়নবিদ্‌ চেয়ারে উপবিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের দিকে চেয়ে 
নমস্কার করলেন। তারপর একট। চেয়ারে বসে বিশেষজ্ঞের উদ্দেশ্টে 
সামান্য উত্তেজিত স্বরেই বললেন, 

--স্তার, কেসটা খুবই কম্প্লিকেটেড। 

বিশেষজ্ঞ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 

দ্যাট আই অল্সে। এ্যান্টিসিপেটেড,। সেট। আমারও মনে 
হয়েছিল। আপনি ভিসারা পরীক্ষা করে কি পেলেন? শিশিতে 
পেয়েছেন এ একই জিনিষ তো ? 

মাথ। নেড়ে রসায়নবিদ্‌ বললেন-_ 

_নাঁ। শিশিতে স্যার, আমি বারবিট্যুরেট পেয়েছি । ঘুমের 
ওষুধ । 

-গ্যাটস্‌ রাইট । আর- ভিসারাতে ? 

রসায়নবিদ্‌ এবার একটু চিস্তিত হলেন। ইতস্তত করে বললেন, 

--কিন্ত ভিসারাঁতে পাচ্ছি অন্ত বিষ! সম্পূর্ণ আলাদ!। 
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ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও ডেপুটি কমিশনার হুজনেই বিস্ময়ে চীৎকার 
করে উঠলেন। এক সঙ্গেই বললেন, 

-এা। অন্ত বিষ? আপনি বলছেন কি? 

হ্যা স্তার। বারবার পরীক্ষাতে এ বিষই পজিটিভ হচ্ছে। 

-সে কি? ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বিন্ময়ে হতবাক হলেন। 
রসায়নবিদ আলোচন। করার ভঙ্গিতে থেমে থেমে বলতে লাঁগলেন, 

_হ্্যা। আমি শিশির ভেতরের জিনিষটা পরীক্ষা করে পেলুম 
ঘুমের ওষুধ, কিন্তু ভিসারাতে পাচ্ছি অন্ত বিষ। পুলিশ রিপোর্টে 
আমরা পেয়েছি ভদ্রলোক-_[ যিনি মারা গেলেন তিনি 1--খাবার 
সময়ে জল খেতে গিয়েই কলা পাতার ওপর পড়ে যান।--কারণ ? 
হত্যাকারী তাকে মারার জন্ত জলের সঙ্গে মিশিয়েছিল এক সাজ্ঘাতিক 
বিষ--ফলিডল। 

রসায়নবিদ্‌ থামলেন। 

ডেপুটি কমিশনার বললেন, 

-- তাহলে আপনাদের পরীক্ষাতে য। পাওয়া যাচ্ছে তাতে ধরে 
নেওয়া যায় যে ভদ্রলোককে অর্থাৎ পুর্ণেন্দুবাবুকে 'ফলিডল+ খাওয়ান 
হয়েছে । 

রসায়নবিদ্‌ সঙ্গে সঙ্গেই ৰললেন-_ 

_হ্যা। ঘুমের ওষুধ নয়। ঘুমের ওষুধ ব্যবহারই কর! হয়নি । 

এতক্ষণ বিশেষজ্ঞ চুপ কবেছিলেন। এবার বললেন--হ্থ্য। তাই । 
ইট ইজ. একেস অব মার্ডার। এই ষে টেবিলে দেখছেন কাগজের 
গুলিগুলে! সাজান রয়েছে, এ গুলে। সেই বিয়ে বাড়ী থেকে আনা 
হয়েছে। কোনটাতে পেয়েছি বিয়ের ফর্দ। কোনটাতে বিয়ের 
খরচ পাতি লেখা । অর্থাৎ কোনটাই কাজের নয়। 

একটু থেমে ডেপুটি কমিশনারের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে, সাবধানে 
বিশেষজ্ঞ টেবিল থেকে শিশিটা তুলে নিয়ে বললেন,--এই দোকান 
থেকে একট! জিনিষ আনতে হবে আপনাদের--। যেদিন এই ওষুধ 
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বিক্রি করা হয়েছে সেই দিনের ক্যাশমেমো! বইটা “দীজ+ করে 
আমন্ুন-_। শিশির গাঁয়ে ডাক্তারখানার ঠিকানা আছে। ট্‌কে নিন। 

_কেন স্যার--1 বিস্ময়ের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেন করলেন ভেগুি 
কমিশনার। 

দরকার আছে অফিসার । আর পুর্ণেন্দুবাবুর বাড়িতে গিয়ে 
সকলের স্টেটমেন্ট, নিন। পরে আমাকে জানাবেন। আজ এই পর্য্যন্ত 
থাক _। 

--আচ্ছ! স্তার। 

শিশির গায়ের ঠিকান। টুকে নিয়ে নমস্কার করে ছু-জনে চলে 
গেলেন। 

কিছুক্ষণ পরে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ক্লান্তস্বরে বললেন,_-পোই্ইঅটেম 
রিপোর্টে পয়েজ নিং বলছে । আমরাও ভিসারাতে “ফলিডল” পেয়েছি । 
শিশিটাতে ঘুমের ওষুধ । এখন দেখতে হবে এই শিশির সঙ্গে 
পুর্ণেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর কোন যোগ আছে কিনা । আগে ফাইন্যাল 
রিপোর্টটা তৈবী করে ফেলুন । 

রসায়নবিদ্‌ ঘাড় নেনে বললেন-- আচ্ছা স্তার। আমি আজকে 
বিকেলের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে নেমে এসে রসায়নবিদ্‌ তার নিজের ঘরে 
ঢুকে গেলেন। 

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শে ডেপুটি কমিশনার অভিজ্ঞ 
ইন্সপেক্তীরকে পাঠালেন পুণেন্দুবাবুর বাড়ি | ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত্ত 
ইন্সপেক্টর সকালের দিকে একাই এলেন। দরজার কড়া নাড়তেই 
দিব্যেন্তু দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ইন্সপেক্টারকে দেখে বিনীত কণ্ঠে 
বলল, আন্ুন- ভেতরে বস্থুন। 

ইন্সপেক্টীর ভেতরে চুকে চেয়ারে বসলেন। দিব্যেন্ু ঈাড়িযে 
রইল। এ কদিনেই দিব্যেন্ুর মুখ চোখের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। 
গলার স্বর জড়ানো । বেশ বোবা! যায়, গভীর শোকের ছায়ায় বাড়িটা 
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থম্থধম্‌ করছে। বাড়ির বড় ছেলের মৃত্যু হোক না সে অন্ধ, 
সারের গলগ্রহ? 

ইন্সপেত্ীর মু হেসে বললেন, __অত চিন্তা করবেন না দিব্যেন্ছু 
বাবু। যা হবার হয়েছে। এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, 
কে আসল অপরাধী । 

দিব্যেন্ু চমকে উঠে বলল-_অপরাধী ? তার মানে ? 

আপনার দাদার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি । 

--এা! সারা শরীরটা কেঁপে উঠল দিব্যেন্দুর | 
ইন্সপেক্টীর সহজভাবে বললেন-হ্যা--ভীকে হত্যা করা হয়। জলের 
সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে তাকে খুন কর হয়েছে। 

-সেকি। 

হঠাৎ যেন তার ওপর বজ্রপাত হয়েছে এই রকম ভঙ্গিতে 
দিব্যেন্দু আতকে উঠল। সান্থনার স্বরে ইন্সপেক্টার মৃছ হেসে 
বললেন, 

কাকে সন্দেহ হয়--? আত্মীয় স্বজন? প্রতিবেশী? বন্ধু 
বান্ধব? 

দিব্যেন্তু কান। জড়ান ম্বরে বলল--বলতে পারি না। জানি না 
আমি। 

_-চলুন আপনার বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসি । এখন কোথায় 
তিনি? সুস্থ তো? 

দিব্যেন্দু নিঃশবে ইন্সপেক্টারকে নিয়ে তার বৌদির ঘরের দরজার 
কাছে এল। ইন্সপেক্তীর বললেন, 

-আপনি যান, বলুন আমার কথা । আমি এখানে দীড়াচ্ছি। 

দিব্যেন্দু ভেতরে গেল ও কয়েক সেকেগ্ড পরেই ফিরে এসে বলল, 

- আনুন বৌদি অন্ুস্থ। ঘুমোচ্ছিলেন। 

ইন্সপেক্ীর ভেতরে এলেন। শাস্তভাবে নমস্কার করে বললেন, 

--একটু বিরক্ত করতে এলুম। কয়েকটা কথ! জিজ্ঞেস করব। 
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ইন্সপেক্টার লক্ষ্য করলেন শোয় অবস্থায় সারা শরীর কেঁপে কেঁপে 
উঠছে। অর্থাং সে কাদছে। দিব্যেন্দুর সাহায্যে কোন রকম খাটের 
ওপর উঠে বসল । 

ইন্সপেক্টার অত্যন্ত মোলায়েম কে সংযত ভঙ্গিতে আবার 
বললেন, 

--শুধু একট কথাই জানতে চাই--€কউ শক্র আছে কি 
আপনাদের ? ৰ 

এবারও কোন উত্তর নেই। শুধু কান্নার চাপা স্বর শোন! 
গেঙগ। আর জিজ্ঞীনা করে লাভ নেই । জবাব দেবার মতো মনের 
অবস্থা হয়তো নেই ভদ্রমহিলার । 

ইন্দপেক্টার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ফিরলেন। কিন্তু হঠাৎ 
এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। তার চোখ দেখেই বোঝা গেল তিনি 
অপ্রকৃতিস্থ। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করাও যা, না করাও তাই। 
ইন্সপেক্টার স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দ্দিকে চাইলেন। চোখে 
তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি । ঠোট ছটো বন্ধ। 

দিব্যেন্দু চাপ! স্বরে বলল-__ইনি বাবা--। মাথার ঠিক নেই। 
চলুন বাইরে যাই। উনি এখুনি আবেল তাবোল যা তা 
বকবেন।-__চলুন। 

বৃদ্ধ হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন--এ-এ দিবু ওকে আ্যারেস্ট, 
করো তোমরা । ওট। কি এখনে। ছাড়। আছে? এ, এ খুন করেছে। 
আমাকেও করবে। আর এ বৌমা-, সী ইজ. এ মার্ডারেস্‌। 
এক্ষুনি তোমরা ফরেন্সিক এক্সপার্ট ডাকো, তারা ঠিক ধরবে এদের । 

নিতান্তই উন্মাদের প্রলাপ । 

ছেলে--বৌ খুনী ? 

শ্নান হেসে ইন্সপেক্ীর পাশের ঘরে এলেন। দিব্যেন্দু বাবাকে 
ডার ঘরে পৌছে দিয়ে এল । 

ইন্সপেক্কীর বললেন--ধারা ধার! নেমন্তন্ন বাড়িতে ছিলেন সেই 
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সৰ আত্মীয়দের বাড়ির বা আপিসের ঠিকানা লিখে দিন। সব 
ঠিকান। মনে আছে তো? 

দিব্যন্দু একটা খাতা বের করে ইন্সপেক্টারের সামনে ধরল । 
বলল, 

--বিয়ের ব্যাপারে সকলের ঠিকানা যোগাড় করা হয়েছিল । 
এই খাতায় সব লেখা আছে। 

ইন্সপেক্টার সকলের নাম, ঠিকানা ও কার কী রকম সম্বন্ধ সবই 
টুকে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা নাম লিখে দিব্যেন্দ্ুকে জিজ্জেস 
করলেন-_ 

--এই সমরেশ হাজর।, ইনি কে? আত্মীয়? 

_-না-আমরা তো ব্রাহ্গণ। সমরেশবাবু বৌদির আপিসে 
কাজ করেন। 

--তার ঠিকানা? সেটা তো লেখ। নেই ।-_ 

--ন1-| বৌদি বলেছেন, তিনিই নেমন্তন্নের চিঠি লিখে দেবেন ।, 
তাই খাতায় লেখ হয়নি ।__ 

- আপনার বৌদি স্তর আপিসের কতজনকে নেমন্তন্ন করেছিলেন ? 
এ একজনকেই। বেশী লোক নেমন্তন্ন করার ক্ষমতা আমাদের 
নেই, তাই বন্ধুবা্ধবদের আমরা বিশেষ বলতে পারিনি । আমার 
বন্ধু তিন জন, বৌদির এক জন। আর বোনের ত্রিশ জন | 

--বাকী সব আত্মীয় আর পাড়া প্রতিবেশী? 

--আজে হ্যা । 

_-সমরেশবাবু কি এসেছিলেন সেদিন ? বিজ্েজ দিল রাত্রে? 

-ঠিক জানি না। সমরেশবাবুচ্ক আমি চিনি না। শুনেছি 
উনি বৌদির আপিসের লোক-_বৌফ্কি সেক্সনের বড়বাবু। 

- কত বয়স? কখনো এ বাড়িতে এসেছেন-_? 

-ঠিক বলতে পারছি না। আমার আপিন আলাদা । আমার 
সরকারী আপিস। বৌদির প্রাইভেট ফার্স। ভাল্হৌসী ক্কোয়ার। 
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দাদার মৃত্যুর পর আপনার বৌদি কবে জয়েন করেছেন আপিসে ? 
আপনিই বা কতদিন ছুটিতে থাকবেন ? 

--আমি ? কালই একবার যাবো আমার ছুটি পাওন! 
নেই। তাই কালই জয়েন করতে হবে। 

--আপনার বৌদি কবে আফিসে যাবেন-_? এরপর আর চাকরী 
করৰেন কি? 

-_সেটা বলতে পারছি না--তবে-॥ 

-তবে-_কি? 

--অভাবের সংসার । দুজনের আয়েই তো। সংসার চলে । তাই 
ভাবছি--বৌদি যদি আর চাকরী না করে তো! সংসার চালানে। 
মুস্কিল হবে। বৌদিকে বলব ভেবেছি-__। অথচ-_এই অবস্থায়--কি 
বলব ঠিক করতে পারছি না । 

কান্নার বেগ সামলাতে দিব্যেন্দ্র বা হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরল । 
ইন্সপেক্টার সান্ত্বনার সুরে বললেন, 

__অতট। বিচলিত হবেন ন।--সংসারে সবই ঘটে |--আর পবই 
সহ্য করে নিতে হয়। একটা কথা জিজ্ঞেস করব দিব্যেন্দুবাবু_ 
আচ্ছা, পুর্ণেন্দুবাবুর পলিসি” আছে-? 

_-ইন্দিওরেন্প পলিশি ? 

_হ্যাকত ? 

দিব্যেন্ত্ু সামান্য চিন্তা করে বললঃ আছে । পঁচিশ হাজার 
টাকা । 

প্রিমিয়াম কি তার স্ত্রী দেন--? 

ইন্সপেক্টীর কলমটা! পকেটে রাখলেন । 

দিব্যেন্দু মাথা নেড়ে বলল, 

-_-না--আম্‌রা ছুজনেই ভাগাভাগি করে প্রিমিয়ামটা দিয়ে যাচ্ছি । 
দাদা টাইফয়েডে চোখ হারাবার পর তার চাকরী গেল। স্থুতরাং 
পিনিটা চালান হচ্ছে । নমিনি তার স্ত্রীকেই করা আছে । 
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ইন্সপেক্টার ছোট্ট নমস্কার করে নেরিয়ে এলেন । দিবে-ন্দুও সঙ্গে 
সঙ্জে এল। জীপে উঠে বসে ইন্সপেক্টার কলমট! পকেট থেকে 
খুলে নিয়ে হাতের কাগজ্দের ওপর ধরে বললেন, 

_-আপনাদের আপিদের নাম, ঠিকানা বলুন তো--যদি দরকার 
পড়ে তে। বাতে সহজ্বেই যোগাযোগ করতে পারি। 

দিব্যেন্দ্ু ঠিকানা! ছটো। ইন্সপেক্টরকে বলল 

ইন্সপেক্টর লিখে নিয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলেন। গাড়ি 
চলল 

নান। চিন্তার ঘায়ে ভার মন বিক্ষিপ্ত । কে এই সমরেশ 
হাজরা ? কেমন লোক সে? 

ইন্সপেক্টার পুর্ণেন্তুবাবুর আত্মীয়দের সবাইকে খুব মর্মাহত 
দেখলেন । হঠাৎ খেতে বসে মৃত্যু, সকলকে বড়ই বেদনা! দিয়েছে। 
কেউ কেউ বললেন--নিয়তি । থন্বোমিস্‌ আটাকৃ। কেউ বললেন-__ 
ভালই হয়েছে। তিলে তিলে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে এই ভাল। 
ইন্সপেক্টার বললেন,--স্বীভাবিক মৃত্যু হলে তে। ভালই হত । কিন্তু এ 
যে হত্যা ।--- 

__পূর্ণেন্দুবাবুকে বিষ খাইয়ে হত্যা কর! হয়েছে । মার্ডার কেস, 
মশাই। 

আত্মীয়রা সবাই হতবাক হলেন। সবাই ভীত, আতঙ্কিত। এৰার 
ইন্সপেক্টর এলেন পুর্ণেন্ুবাবুর ছোট শালী শিলার বাড়ি। 

শসিলার চাল চলন আচরণে উগ্র আধুনিকতার ছাপ থাকলেও 
কথাবার্তা খুবই সংযত, স্প্ট। এক সময় ইন্সপেক্টার জিজ্ঞাস! 
করলেন, 

__আচ্ছ। শন্সিলা দেবী, সেদিন এ বিয়ে বাড়ীতে কোন ঘরে বা 
খাওয়ার জায়গায় ছাদে এমন কোন ঘটনা কি ঘটেনি যা মনে 
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ইন্সপেক্টরের প্রশ্থে শিলা চোখ বুজিয়ে কী ঘেন চিন্তা করে 
নিল। পরে নিঃশব হামির সঙ্গে ডান হাতের চেটোটা বেঁকিয়ে 
বলল, 

_-অফিসার, এ বিয়েবাড়ীর হৈ হুল্লোড়ে আলাদা করে কোন 
ঘটনা বলব বলুম। রাণুদি বা মেজদির ছুটোছুটি, আনন্দ, হাসি 
এটুকুই ভাল লাগছিল । ও তে! জীবনে হাপি হতে পারল না। 

--কেন? ইন্সপেক্টার না জানার ভাণ করলেন । 

--বা রে, জামাইবাবু তো! বিয়ের পরের বছরই টাইফয়েডে ব্লাইগু. 
হয়ে যান। মেজদির সাধ আহ্লাদ সবই তো গেল। তাই ওকে 
স্ুসি দেখলে আনন্দ পাই। সেদিন ও-- 

-" যা, হ্যা, বলুন-। 

আসল কথাটার যদি সুত্র পাওয়া যায়। ইন্সপেক্কীর উৎসাহী 
হলেন। 

শর্সিল। বলল,_- মেজদি হঠাৎ সেদিন রাতে শেষ দ্রেকে পরিবেশন 
করতে আরম্ভ করল। বালতি হাতে ছুটোছুটা। দিৰেন্দু;।--দিদির 
দেওর খুব ভালো। দিব্যেন্দুদা ঘা! বলেন মেজদি তাই করে। 
মেজদিও দিব্যেন্দ্ুদা ছাড়া কিছু করে না কোথাও যায় না। 
দিব্যেন্দুদার জন্যেই তো! মেজদি যাহোক বেঁচে আছে। তা নাহলে 
কবে আত্মহত্যা করত। দিব্যেন্দুদা শিল্পী-_ তার অনুস্ভুত্তি বড 
সম | তিনি ছবি আকেন। 

অপ্রাসজিক কথায় মনে মনে বিরক্ত হলেন ইন্সপেক্টর । বললেন, 
পরিবেশন করার সময় কিছু ঘটনা ঘটেনি? বা অন্য কোন 
সময়ে? অন্য কোথাও ? 

-"কত ঘটনাই তো! ঘটেছিল। মেজদি মাংসের বালতিশুদ্ধ 
ছাঁদে পড়ে গেল একবার । সবার কি হাসি। অভ্যেস নেই তে! 
অত ছুটোছুটির। একবার তো জল ভর! গেলাস আনতে গিয়ে 
সুমিদির গায়ের ওপর গেলাস-শুদ্ধ পড়ে গেল। ওর হালকা সবুজ 
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রঙের বেনারসী শাড়িটাই গেল ভিজে। এই সব কতকি ঘন 
ঘটেছে । সুমিদি, মানে আমাদের বড়দি। 

--আরও ছুটে খবর চাই-_। হাসতে হাসতে বললেন ইন্সপেব্রর 

_ বলুন-। 

--স্থমিদির বাড়ীর ঠিকানাটা, আর--মনে করতে পারেন কি» 
ব্যাচে পৃেন্দুবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ আপনার মেজদি পরিবেশন করেছিলেন 
€সে ব্যাচে পুণেন্দুবাবু কি খেতে বসেছিলেন ? 

-হ্যা জামাইবাবু আমাদের সঙ্গেই বসেছিলেন--এঁ একই ব্যাচে । 

-ধন্যবাদ। এটা জেনে রাখুন আপনার জামাইবাবুর স্বৃত্যু 
স্বাভাবিক নয়--। 

-_অসম্ভব। তবে কি"? 

-হ্যাঠিক তাই শগ্রিল দেবী, আপনার অনুমান সত্য । 
মার্ডার। 

ছু-হাতে মুখ ঢেকে বজ্কাহতের মতো বসে পড়ল শগিল1। সেদিন 
রাত্রে ইন্সপেক্টর অতফ্িতে এলেন বড়দির বাড়ি। শেষ পর্ৃস্ত 
বড়দিকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করে দিয়ে ইন্সপেক্টর প্রথমেই সেই বেনারসী 
শাড়িটাই সীজ. করলেন। বড়দিও শুনলেন পৃণেন্দুবাবুর মৃত্যু 
হয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে--বিষ প্রয়াগে । 

--একটা অনুরোধ রাখবেন 1? কান্না-ভেজা গল৷ বড়দির। দঈাতে 
ধ্রাত চেপে নিজেকে সামলাচ্ছেন ভ্িনি। 

ইন্সপেক্টার শাস্তম্বরে বললেন, 

_-বলুন-_ 

--ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে জিনিসপত্তর কেটে কুটে পরীক্ষা হয় 
জানি। কিন্তু এশাড়িট। যাতে কাটা বা নষ্ট নাহয় তার চেষ্ট। 
করবেন, এই অনুরোধ । 

- কেন? এ ধরণের অনুরোধ করছেন কেন 1 

রানু সেই বিয়ের দিন রাত্রে এই শাড়িটার প্রশংসা করেছি, 


৮৩ 


মনে, উপহার চেয়েছিল। তাই ভাবছি এটা! ওকে দেব। জীবনে 
ঘদিও সে আর এটা পরবে না। 

_কখন চেয়েছিল বলতে পারেন? অদ্ভুত কথা তো। সবই 
অস্ভুত! 

-_-অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি, তখন। ও তো কখনও 
কিছু মুখ ফুটে চায় না। এটাই ওর স্বভাব। বড্ড জেদি। আহা! 
বেচারা 1 

--বেশ আপনার অনুরোধ যথাস্থানে জানাব । বললেন ইন্সপেক্টীর। 
ইন্সপেক্বারের প্রশ্নে শাড়িটার কোথায় জল পড়েছিল দেখালেন 
বড়দি। 

ইন্সপেক্টীর কালি দিয়ে একটা মার্ক করে রাখলেন । 

ফরেন্সিক সায়েস লেবোরেটারীর মেডিকো-লীগ্যাল সেক্সনের 
পরীক্ষা কক্ষ । টগবগ করে ফুটছে জল আর কয়েক টুকরে! ফিল্টার 
পেপার দামী বিলিতি কাগজ। সামান্য আ্যাসিভ মেশানে! 
মাছে জলে । চ্রীম ডিষ্টিলেসন চলছে-__বিরাট গ্রীম চেম্বাধে। এরপর 
ডিছ্টিলেট্টা রাখ! হল কিছুক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় বিজ্ঞানের ভাষায় 
যাকে বল! হয়-_কুম্টেম্পারেচারে। 

তারপর সম্পর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এক্সট্রাকূশন করা হল। নাগ! 
জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করে নাস! রি-এজেন্টের সাহায্যে প্রায় দে 
বণ্টা ধরে সতর্ক দৃষ্টিতে একাগ্রতা আর অপরিমীম ধৈধ্যের সঙ্গে 
পরীক্ষা এগিয়ে চলল। 

পরীক্ষার ফল মিলল-_বেনারসী শাড়ির জল পড়া জায়গাগুলোতে 
“ফলিডল*_ পোকামাকড় মারা বিষ পাওয়া গেল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ 
সমস্ত ঘটনাটা! পুনর্বার পর্য্যালোচনা করলেন । 

বাকী আছে শুধু একটি পরীক্ষা-_ক্যাশমেমোর পাতাটা। অভিজ্ঞ 
পুলিশ অফিসার রানু দেবীর অফিস থেকে লেখ পুরোনো ফাইল-পত্বর 
সংগ্রহ করে ফরেন্সিক লেবোরেটারীতে পাঠালেন ; অত্যন্ত গোপনে ! 
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এদিকে দিব্যেন্দুর আঁপিসেও হান! দেওয়া হল এ একই কারণে । 
উদ্দেশ্য হাতের লেখা পরীক্ষা । 

কিন্ত না-_দিলল না ।--উভয়ের হাতের লেখা ভিন্ন 1 
ক্যাশমেমোর লেখার সঙ্গে মিল নেই। তাহলে কে কিনেছিল 
দুমর ওষুধ 1-তারিখ তো বিয়ের হু-দিন আগেকার । অন্য আর 
কে গোপনে এই হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? অথচ পৃণেন্দুবাবুর বোনের 
বিয়ের আগে এক মাস কেউ এ বাড়ী ভাড়া নেননি। বাড়ীওয়াল। 
এ কথা পুলিশকে জানান। কোন আত্মীয় অথবা কোন সন্দেহভাজন 
প্রতিবেশীর হাতের লেখার সঙ্গেও ক্যাশমেমোর লেখাটা মিলল না। 
ইন্সপেক্টার আরো জোর তদস্ত চালানোর নির্দেশ পেলেন । 


এক মাঁস কেটে গেল। ইন্সপেক্টার আর কিছু নতুন সৃত্র যোগাড় 
করতে পারলেন না । ফরেব্সিক লেবরেটারীর্‌ উক্তি, এ বিষয়ে করণীয় 
আর কিছু নেই । 

পরীক্ষা! হয়ে গেছে । রিপোর্ট চলে গেছে। তবুও ফরেব্সিক 
বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটার শেষটুকু জানার জন্য যেন উদ্গ্রীব। তিনি 
সম্ভাব্য নানা পথের কথ! চিন্তা করেন। কী ভাবে খুনীর সন্ধান 
পাওয়া যেতে পারে সে বিষয় নিয়ে লেবরেটারীতে রসায়নৰিদ্‌ ও 
অন্যান্য অভিজ্ঞ এক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ডেপুটি 
কমিশনারও মাঝে মাঝে লেবরেটারীতে উপস্থিত থাকেন । 

এক সময় বিশেষজ্ঞ বললেন, 

- ইন্সিওরেন্সের টীকাট। পাবে স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রীর আচরণট। কিছু 
জেনেছেন, অফিসার? আই মীন. কন্ডাক্ট _-চরিত্র। 

ডেপুটি কমিশনার হেসে বললেন, 
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--ইনি যে চাকরী-করা মহিলা স্যার । সব সময়েই প্রায় বাড়ীর 
বাহিরে । তবে স্যার, রানু দেবীর চরিত্র সম্বন্ধে খারাপ কিছু শুনিনি । 
ভদ্রমহিলা খুবই আপ.টু-ডেট.। হতেই হবে, চাকরী করে খেতে 
হয় তো। আপনি কি এ লাইটে ভাবছেন, স্তার? তাহলে বলি 
অফিস কোলিগ তে। রয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে মেশে ঠিকই । 

»-হ্যা তাই ভাবছি । এক দিকে অন্ধ স্বামী_-পঙ্গু। যুবতী স্ত্রী, 
--আপিসে চাকরী করে, রোজগার করে। পলিসির টাকা-- 
সেই পাবে ।-- 

--এ কী বলছেন, স্যার! 'আপনি কি স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন ? 

-কেন- অসম্ভব কিছু কি? এ দিকটাও তো ভাবা উচিত। 
যাকৃগে, এখনই মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে এটুকু যেন আপনার 
চিন্তার বাইরে ন! যায়। 

--আচ্ছ। স্যার, জ্ীকেও ওয়াচ, করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছি । 

_-মানুষের মন স্বভাবতই পাপের দিকেই ঝুকে পড়ে। এটাই 
প্রকৃতির নিয়ম । তাই আমর! প্রথমেই চিন্তা করি কোন্‌ কোন সুড়ঙ্গ 
পথে পাপ মানুষের মনে সহজে ঢুকতে পারবে ।-*" স্বামী অন্ধ অর্থাৎ 
--ইনভ্যালিড.। সংসারে বাড়ন্ত-কাজেই স্বামী বোঝা । গলগ্রহ। 
স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, চাকরী করে। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী পাবে 
পঁচিশ হাজার টাকা । তারপর ? আর পাবে মুক্ত জীবন। কিন্তু ফাক 
খাকছে--কে সে? কার সঙ্গে রানু দেবী মুক্ত জীবন চালাবে ? 
- ফাই আউট দ্যাট, মিনিং লিঙ্ক। সেইটুকুই খুঁজতে হৰে 
আফিসার। একটু থামলেন বিশেষজ্ঞ, বললেন, 

-সে-ই কিনেছে বারবিট্যুরেট. বিষ, সে-ই মিশিয়েছে ফলিডল ।-- 
সেই চায় রাজু দেবীকে তার জীবনে । কে সে? খুজে বের 
করতে হবে। 

বিশেষজ্ঞ থামলেন । নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় ফরেন্িক বিশেষজ্ঞের 
গুঁড কথাগুলে। ঘরময় ঘুরপাক খেতেই লাগল। 
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একই কথা সবাই ভাবতে লাগলেন,-হোয়্যার ইজ. স্ভাট, 
মিসিং লিঙ্ক। তাকে খুঁজে ৰের করতে হবে। 


ব্রেক কষে ট্যাক্সিটা ঈ্ণাড়াতেই এদিক ওদিক চেয়ে দরজা 
খুলে উঠে পড়ল রানু, সঙ্গে সমরেশ হাজরা । জায়গাটা 
আপিস থেকে বেশ খানিকটা দূরে-- একট! বাকের সুখে। 
ছুটির পর ফিরছে ছু-জনে। 

ট্যাঞ্সি ছুটল দক্ষিণে। 

_-এই পথটুকু আসতেই কেমন যেন হাঁপিয়ে গেছি সমরেশ-- 

_--কেন বলো তো? 

_-একটু হাটলেই কেমন যেন হাঁফ ধরে। মনে হয় পড়ে যাবে।। 

--মনটা ক্লাস্ত কিনা তাই। টনিকট। খাচ্ছে। তো? চিন্তা কম 
করো।। 

-_কি যে হয়ে গেল। সবই স্বপ্ মনে হয় মাঝে মাঝে । 

-__কালপ্রিটকে পুলিশ ধরেছে_-?1 ন1 হাত গুটিয়ে বসে আছে। 

--জানি না। কি হবেঝামেলা করে? তার আত্মার শাস্তি 
হোক । 

-পলিসির টাকাগুলোর জন্যে লিখে দাও--ওসবৰ পেতে 
দেরি লাগে । 


--কি হবে ও অভিশপ্ত টাকায়--? আমি ০ব না_চুলোয় যাক । 
হঠাৎ হো! হো। হেসে উঠল সমরেশ । হাত পেতে বলল, 
তুমি না না, আমায় নয় দিয়ে দিও--বড় অভাবের সংসার, 
সত্যি বলছি রানু, অন্ততঃ ধাব দিও! আমিই লিখে আদায় করে 
দেব। কাগজ পত্তর এনে কাল আপিসে। 
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রান্থু চুপ করে রইল। গাড়িটা তখন প্যারেড গ্রাউণ্ডের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সমরেশ বলল, 

নামবে নাকি? এর মধ্যে বাড়ি গিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে 
একটু বেড়ান ভাল। বাড়িতে শুধু আবোল তাবোল চিন্তা! 
করবে বৈ তো নয়। তার চেয়ে-_ 

স্মিত হেসে রানুর মুখের দিকে চাইল সমরেশ । 

--না1 লোকে কি বলবে? এ অবস্থায়ও চাকরী করি তাই 
কত লজ্জা হয়। কিন্তু সেট! অন্ন-__, না করলে চাকরী যাবে--তাই 
করি। উপায় নেই। 

--এ সৰ তোমার উইক্‌ সেন্টিমেন্টের কথা । স্বামী মারা যাবার 
পর সবক্ত্রীকি চাকরী ছেড়ে দেয়? না-আমোদ আহলাদ ভুলে 
যায়। আর তা ছাড়া তোমার কথা তো! আলাদা । স্বামীর কতটুকু 
তুমি পেয়েছ রানু ? 

_-তার তো! অপরাধ নয়, সমরেশ--। রোগে সে চোখ হষরিাশছিল। 
তাতেই মাথাও গোলমাল হয়ে গেল। সবই ভাগ্য । ভেবেছিলুম 
চাকরী ছেড়ে দেব বিয়ের পর । হলনা । উল্টে চাকরী এখন ন! 
করলেই নয়। ভবিষ্যতে কি হবে কেজানে। 

রানু দীর্ঘশ্বাস ফেলল সঙ্কোচের সঙ্গে । 

সমরেশ বলল, 

--একটা কথা বলবো? সহজ ভাবে নিও । ভেবে দেখে। কথাটা । 

-বলো-+ নিক্ুত্তাপ শান্ত স্বর রামুর--কানা ভেজা গলায়। 

তুমি আবার বিয়ে করে৷ রান্ু--তোমার সবই আছে। 

ড্রাইভারের সামনের ছোট আরশিতে রানুর মুখ দেখ। যাচ্ছে । 
বাইরে ঘন সবুজ মাঠের দিকে শৃগ্কদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। দুরে 
পশ্চিম আকাশে টকৃটকে লাল রঙ। কেমন ঞ্ঘেন উদাস হয়েছে 
রামু । হয়ত কিছুট! চঞ্চল । সমরেশের কথায় প্রতিবাদ করেনি রানু । 
আবার কথাগুলে। মেনে নিতেও বাধছে কোথায়। হয়ত ভয় পাচ্ছে। 
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গাড়ি সারকুলার রোড পেরিয়ে এলগিন রোড হয়ে বা দিকে 
চলল-_সমরেশের মির্দেশ মত। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ থামল একটা! 
বাড়ির সামনে । সমরেশ গাড়ির দরজাট! খুলে সহান্তে বলল, 

-চল, আমার বাড়ী হয়ে যাবে । নেমে চা খেয়ে যাবে। 

_না-থাক। বাড়ি বাই। তুমি নেমে যাও । আমি চলে যাই। 

-না না । নামো তো-_। এত ভয় পাচ্ছো কেন? পুলেশ 
কি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে নাকি? আমি তো! রয়েছি। তোমার 
ভয়কি? চলো। 


সামান্য বিবর্ণ হয়ে রানুর মুখটা! আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। 
ছজনে নামল। ট্যাক্সির ভাড়। চুকিয়ে দিল সমরেশ । তবুও ট্যাক্সির 
ড্রাইভার খানিকক্ষণ দাড়িয়ে রইল। হয়ত খদ্দেরের আশায় কিংবা! 
হয়ত অন্ত কিছুর অনুসন্ধানে | 

ওর! বাড়িতে টুকতেই নীচু হয়ে বাড়ির নম্বর দেখে নিয়ে গাড়িতে 
স্টার্ট দিল ড্রাইভার । 

কয়েকদিন পর। 

সেই ড্রাইভার-__সেই ট্যাক্সি আরোহী-_রান্থু আর দিব্যন্দু। 
তারা ফিরছে আপিস থেকে । দিব্যেন্দু রানুর মুখের দিকে চেয়ে 
স।নান্ত রাগত স্বরে বলল, 

--বাবা পুলিশকে কি বলছে জান? কী ড্রেডফুল টক! 

_-এী-কি ! চমকে উঠে রানু দিবোন্দুর দিকে সুখ ফেরাল ! 

--তুমি-ই জলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে! -। 

হালক! হাসল দিব্যেন্দু। 

- যা! সেকি! আমি তো কিছুই জানি ন।--এখানে বিষ 
কোথা থেকে কেমন করে এল ? 

--বাবার কঞ্গ! ছেড়ে দাও। পাগলের কথা কেউ শুনবে না 
বাব। মিছিমিছি গোলমাল করছে। পুলিশকে ওস্ব বলার মানে তো৷ 
তোমার ক্ষতি করা। বাবা বুঝছে না। পাগল হলে যা হয়। 
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কোন কথ! না বলে রামু হু-চোখ বুজে পেছনের সীটে হেলান 
দিয়ে রইল। দিব্যেন্দু হঠাৎ কি ভেবে বলল, 

-_-ভাল কথা, আমার সেই ছবিটা সেকেও হয়েছে কম্পিটিশানে। 
_ এবার পীঁচশে! টাক পাবো । অথচ কি জান এই ছবিটার 
ওপর বিশেষ মন দিইনি । কোন্‌ ছবিট] বুঝতে পারছ ? আরে 
চোখ খুলে শোন না । 

দিব্যেন্দু আলতো করে ঠেলে দিল রানম্বকে। 

--কোন্‌ ছবিটা জানে ? 

সামান্ত ধাক্কা! খেয়ে চমকে রামু চোখ খুলে -নিঃশব্ধে ছোট্ট করে 
মান হেসে বলল-- 

-জানি। থামো -। ও ছবি যেন বাড়িতে এনে না। 

--কোন্টা বল তো? বললে তে! জানি, কোনট। বলতো! ? 

এবার রামু লজ্জায় লাল হল। চাপা স্বরে বলল, 

--গাডী থেকে নেমে বলব? ওট। জানবার জন্তে এত ব্যস্ত 
কেন? 

-না-বল। আরে ড্রাইভার তে৷ পাঞ্জাবী, বাংল। বোঝে না। 

রান্থু একটু হেসে বলল, 

--আমাকে জোর করে মডেল করে যে ছবি তুমি অনেক 
রাত ধরে আকলে, সেই ছবিটা--। সেদিন রাত্তিরে তুমি আরও কি 
যা তা সব করেছিলে-_ 

আরে অনেক কথা বলতে গিয়েও রানু থামল । 

দিব্যেন্দু উৎসাহিত হয়ে বলল, 

--অপূর্ব ছবি হয়েছে । যেন জীবন্ত! রানু, ভুমি সত্যি কত 
সুন্দর । শিল্পী কত আদরের, কত লোভনীয় নিজে তা জানলে না-_। 
কেন বল তো 1-- বল না--এই। 

দিব্যেন্দু রানুর পাশে সামান্ত সরে আসার চেষ্টা করল। সঙ্গে 
সঙ্গে লাল আলোর সঙ্কেতের সামনে গাড়ি ঘচাং করে ছাড়াল । 
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দিব্যে্দু নিজেকে সামলাতে না পেরে রানুর বুকের পর 'লাছড়ে 
পড়ল। রামু ঠোঁটণটিপে হেসে বলল, 

--আঃ-কি যা তা করছ। বস না ভাল করে। ওঠ। এ 
রাস্তাটা নির্জন তাই, ত। না৷ হলে লোকে ঢিল মারত। সোজা হয়ে 
উঠে বস। 

কিন্তু দিব্যেন্দু রানুর কোল থেকে উঠেই বলল, 

-_কেসটা মিটে গেলে রানু আমরা ছুজনে চলে যাব। কেমন ? 
আসলে দাদ! মার! গেছেন ফুড পফ্জনিং হয়ে। বিষ-টিস মিথ্যে কথা, 
কোন প্রমাণ নেই। 

--পুলিশ কি বলেছে তোমার দাদাকে কেউ বিষ খাইয়েছে? কিন্তু 
এ সন্দেহের অথ? 

--জানি না। সকলে মিথ্যে কথা রটাচ্ছে। 

--বড়দি কাল কি যেন বলতে গিয়েও বলল ন1। 

দিব্যেন্দু তাচ্ছিল্য সহকারে হাত নেড়ে বলল, 

-ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আবোল তাবোল কী যেন রিপোর্ট দিষেছে 
_ ওসব কোরে প্রমাণ হবে না। হলে এতদিন হয়েযেত। পুলিশ 
ছাড়ত ? 

রানু হঠাৎ অন্থমনস্ক হয়ে গেল। কি যেন এক আতঙ্কে তার 
মাথাট। ঘুরে গেল। 

গাড়িটা ঠিক সেই সময়েই ডান দিকে বাঁক নিল বলেই, দ্বিব্যেন্ছু 
ব্যাপারট। বুঝতে পারল না। কিন্তু ড্রাইভারের দৃষ্টি এড়াল না কারণ 
তার সামনেই যে আয়না লাগানো । আকারে বেশ বড়। 

আর তাছাড়।__রানু, দিব্যেন্দ্ু আর সমরেশকে দেখার জন্যেই ষে 
তার পাঞ্জাবী ড্রাইভারের রূপ নেওয়া । ঠিক সময়ে রানুর অফিসের 
দরজায় গিয়ে ধাড়ানো ।**তাকে গাড়িতে তোলা, দিব্যেন্দুকে ছায়ার 
মত দিন রাত অনুসরণ করে ফেরা-""সমরেশকে চোখে চোখে রাখা, 
সবই তো! ভার কাজ--. 


৪১ 


বলা বাহুল্য, পাঞ্জাবী ড্রাইভার ছল্পবেশী পুলিশ ইম্সপেক্টর ছাড়! 
আর কেউ নন। 

সেদিনই কয়েক ঘণ্টা পরেই ইন্সপেক্টর এলেন পুর্ণেন্রুবাবুদে র 
বাড়ি। রাত অনেক হবে । প্রায় দশটা। বাইরের ঘরটায় আলো 
জ্বলছে। দরজাট1 সামান্য 'ঠলতেই বিশ্রী আওয়াজ করে খুলে গেল। 
ভেতর থেকে কে যেন বলল-_ 

--বাবুর এই আসা হল- রাত কত খেয়াল আছে? 

দীর্ঘদেহী ইন্সপেক্টার বাইরে থেকে দেখলেন ঘরের ভেতরে খাটের 
ওপর দরজার দিকে পেছন করে বসে কী যেন পড়ছে রানু. 
ইন্সপেক্টর একটু এগিয়ে এলেন ঘরের দিকে । 

রাস পেছন না ফিরেই বলল-_ 

-_তামার ছবিগুলে। দেখছি--। নাঃ ভালই হয়েছে। এগুলো 
সব আমার কাছে থাকৃ। 

ইন্মপেক্্রর এবার মুছ হেসে বললেন, 

__ছবিটা আমায় শুধু একবার দেখাবেন রানু দেবী । রাম্থ ভূত 
দেখার মত আঁতকে উঠল । ছিটকে খাট ছেড়ে মেঝেতে ঠাড়াল। 

ইন্সপেক্রীর সহাস্ত্ে বললেন-_ 

--ভয় নেই রানু দেবী--আমি । এত চমকে উঠলেন কেন ? আজ 
হঠাৎ একটু প্রয়োজনে এলুম। এগুলো কার জআক1 ছবি ? 

ইন্সপেক্টরীর ছবিগুলো তুলে নিয়ে দেখতে থাকেন । 

-_দিব্যেন্দু একেছে। ওর আকা ছৰি প্রাইজ পায় কম্পিটিশানে। 

--দিব্যেন্দুবাবু প্রত ভাল আকতে পারেন ? 

--হাঁতের লেখাও সুন্দর । ছু'হাতেই লিখতে পারে। 

--উনি আবার হ-হাতেই লিখতে পারেন? বাঃ! রীতিমত 
গুণী লোক। 

হ্যা । বসুন না-। ও এসে পড়বে, টিউশানিতে গেছে। 

--না_ আমি অন্ত দিন আসব । এই ছবিগুলে। নিয়ে যাই, কেমন ? 
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-কী জন্যে এসেছিলেন বললেন না তো 

--কিছু না_-এমনি । দিব্যেন্দুবাবুকে বলবেন, ছবিগুলে। দেখ। হলে 
ফেরত দিয়ে যাবো! । বেশ ভাল লোক উনি-_তাই না? সরল সহজ-__। 
- এবার রাম্থ সলজ্জে বলল, 

»-হ্য--মনট। খুব সরল '*'ছেলেমান্ষের মত। 

ইন্সপেক্টীর হালক। রসিকতা করার ভঙ্গিতে বলে বসলেন-_ 

»-আপনার ছোট বোন শসিলা বলেছিলেন-_-বলবো ? 

--কি--? কৌতুহলে ষেন ভেঙ্গে পড়তে চাইল রান্থ-_ 

-_দিব্যেন্দুবাবু না থাকলে আপনি এতদিন আত্মহত্যা করে বসতেন । 

কথাট! শুনে রাম্থ মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে 
রইল । 

ইন্সপেক্টার সহাস্তে কথাটা বলে ঘরের বাইরে চলে এলেন। 
আবার ফিরে ফরাড়িয়ে বললেন, 

_চলি। দরজাটা বন্ধ করে দিন।-_ 

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন ইন্সপেক্টর | 

অনেক রাত। রাস্তা প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে । ধীরে ধীরে গাড়ি 
চলছে। ইন্সপেক্টর চিন্তামগ্ন। মামলাটার নানা টুকরে। টুকবো! 
অংশ মনের মধ্যে উকিঝুকি মারছে । কোখায় এর সুত্র 1" 

সব কিছুই মনে হচ্ছে এদের তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । পান্ব, 
দিব্যেন্দ্ু আর সমরেশ । সবাহ্‌ চাইছে এমন কিছু যা সমাজে 
চোখে আনে দ্বণা। -_মানুষের নীতিবোধকে করে পঙ্গু । 

নানা ধরণের তদন্ত চালানোর ফলেই পুলিশ অফিসারের মন 
দুঢ, প্রথর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন | শমিলার সেদিনের হালকা উক্তি 
অফিসারের মনে হতাশার তমিআ সি বিহ্যৎ চমকের কাজ করল । 

- _দিব্যেন্দুদা শিল্পী--তিনি ছবি আকেন। দিব্যেন্দুদা য। বলেন 
মেজদি তাই শোনে, তাই কবে। তা না হলে মেজদি আত্মহত্য। 
করত... 
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শিলার ছ্রেটমেপ্টের এই কথাগুলো মিথ্যে নয়। রান্গুও 
স্বীকার করল । 

--কিস্ত এ কি সম্ভব-- ? 

ভাবলেন ইন্সপেরর ৷ 

জগতে সবই সম্ভব । মানুষের মন বড্ড জটিল। মানুষ অনেক 
সময় এমন জিনিষ চায় যার ফলে সমাজ সংসার কলুবিত হয়। তৰু 
সেই অবুঝ মনের কাছে মানুষের অসহায়ক্তা। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিস্তা সব 
কিছু তখন খড়কুটোর মত শ্রোতে ভেসে যায়। একটা নিবোধ 
আবেগে মানুষ চোরাবালিতে আত্মসমর্পণ করে বসে। 

একদিকে অন্ধ ম্বামী, অপরদিকে সুস্থ সবল যৌবনের প্রতিযুপ্তি 
দিব্যেন্তু--সে অবিবাহিত। এ সঙ্গে স্বামীর বীম। কোম্পানির পঁচিশ 


হাজার টাকা। 
এক দিকে জমাট কালো অন্ধ গুহায় আবদ্ধ জীবন, অপর দিকে 


আলোকোস্ভাসিত স্বাধীন নারীত্বের চরম বিকাশের মুক্তি পথ । 

মনের মধ্যে একবার পাপ ঢুকলে, তার শেকড় অনেক দূর পর্যস্ত 
চলে যায়। তাই তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। দিব্যেন্ুও 
পেল ন!। 


শেষ পর্ধস্ত দিব্যেন্দুকেই গ্রেপ্তার কর! হল। পুর্ণেন্দুবাবুকে বিষ- 
দানে হত্যার অপরাধে কোর্টের অনুমতি নিয়ে তাকে থানায় 
আন হল । 

সে নিরাক। তার ঘর তল্লাসী করে কয়েকখানা ছবি আকার 
মতো খাতা পাওয়া গিয়েছিল । আকার খাতার মধ্যে অনেক লেখার 
সঙ্গে ক্যাশমেমোর লেখাটার মিল পাওয়া গেল। সেগুলোর সব 
দিব্যেন্দুর বা-হাতের লেখা । 


৯৪ 


ওষুধের দোকানে দিব্যেন্দু ডান হাতের বদলে বাঁ হাত দিয়ে 
লিখেছিল। এ কথ রান্থু দেবী স্বীকার করলেন। 

বিষপ্রয়োগে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে শুনে কাপতে কাপতে বিকট 
চিৎকার করে বিছানার ওপর পড়ে গেলেন রাহ দেবী । হঠাৎ বিকারের 
ঘোরে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, 

-_নাঁনা এ চাইনি--এ আমি চাইনি-। কখনে। না, কখনো 
না। দিব্যেন্দু তুমি ওকে খুন করলে কেন? 

চীৎকার করে গল! ফাটিয়ে আবার বলল রানু, 

--কেন দ্বিতীয়বার জলের প্লাস দিয়ে আমাকে পাঠালে, আমি 
বুঝিনি। তাতে কিবিষ ছিল? ওঃ! ভগবান! জলট। ছিল 
একটু ঘোলা । আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম ; দিব্যেন্দু বলেছিল, 
টিউবওয়েলের জল, তাই ঘোল! লাগছে । আমার হাত দিয়ে তুমি 
এত বড পাপ কাজ করালে কেন? 

কিছুক্ষণ থেমে কি ঘেন ভেবে শিউরে উঠল আবার প্লান্থু।--উঃ 
ভগবান-_॥ যেটা কিনেছিল সেট! কি তাহলে বিষ-_? 

দিব্য অবশ্য যে বিষ কিনেছিল সেটাই ব্যবহার করেনি । সে 
অন্ত বিষ মিশিয়ে দ্িয়েছিল--যেট। সে সংগ্রহ করেছিল রানু দেবীর 


দিব্যন্দুর পরামর্শেই রাম্থু বিয়ের দিন রাত্রে তার বড়দির জল 
পড়ে যাওয়া বেনারসী শাড়িটা চেয়েছিল। বিরাট একটা প্রমাণ 
সরিয়ে ফেলার অন্তে 

কিন্ত, ক্রাইম ভাজ. পে 

পাপ তার স্বরূপ নিয়ে বেরুবেই। আজলে দিব্যেন্দু কী যে 
চেয়েছিল তা মে নিজেই জানত না। সে শুধু সেই পাপের আগুনে 
পুড়ে পুড়ে কালে। হল ।""" 

কয়েক মাস পরে যথারীতি মামলা! আদালতে উঠল। আত্মীয় 
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স্বজন সবাই অবাক হয়ে শুনল । দিব্যেন্কু নিজের অপরাধ স্বীকার 
করেছে, সে চেয়েছে শাস্তি-- ফাসি। মৃত্যু | 

--আমিই খুনী--। বৌদি কিছু জানত না। --সে কোন দোষ 
করেনি। দিব্যেম্দুর বিরর্ণ মুখে, সজল কণ্ঠের ভগ্ন কাতর স্বীকারোক্তি 
শুনে শুধু যে বড়দি, শমিলা, রানু দেবী অঝোরে কেঁদেছিলেন তা নয়। 
কর্তব্য কর্মে সদ জাগ্রত কঠোর চিত্ত পুলিশ অফিসারের চোখ 
ছুটোও মুহুর্তের জন্যে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল । 

দিব্যেন্দুর কান্না-জড়ান স্বর বিচার কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে 
প্রতিঘাত হয়ে তীব্র বেদনার স্থুরে প্রতিধ্বনিত হল-_৷ 

সকলের স্তব্ধ কানে বাজতে লাগল মাত্র কটি কথা-_ 

--আমি, আমিই খুনী। বৌদি কিছুই জামে না। ওকে ছেড়ে 
দিও-_ও নির্দোষ, নিরপরাধ |". 
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ভূত দেখেছেন ? - ভূত। 

ডানদিকে বাঁদিকে হেলতে হেলতে গোরস্থান থেকে উঠে-আসা 
সেই দানব ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো হাটে? 

দেখেননি তে ?- আমিও দোঁখনি, তবে এই বছর-কয়েক আগে 
কিছু লোক ভোরের কুয়াশ। জড়ানো হাওড়া স্টেশনের শান বাধানে! 
প্ল্যাটফর্মের ওপর নিজেদের চোখে জেগে জেগে স্পষ্ট এই ভূত 
দেখেছেন। 

তাহলে আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছিল সেটাই বলা ষাক্‌। 

সালট। ইংরেজী ১৯৬২। 

শীতের আবছ। অন্ধকারে মোড় শেষ রাত্রির এক কন্‌্কনে 
ভোর । স্টেশনের ঘড়িটায় তখনও পাঁচটা ঠিক বাজেনি, হাওড়ায় 
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প্রথম গাড়িটা আসছে। দূরে বাঁশি বাজছে । চারিদিক শীতের 
কড়া শাসনে ষেন কুঁকড়ে রয়েছে। প্ল্যাটফর্মে ছু'চারটে মাত্র 
কুলি মুখে মাথায় কম্বল জড়িয়ে শীতে কীপা! দেহগুলে। নিয়ে উঠবে! 
উঠবে। ভাবছে । কয়েকজন রেলওয়ে পুলিশ শীতের মোটা পোশাক 
পরে লাঠি হাতে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। 

চারদিক ঘিরে শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশ । 

অল্ল দূরে কুয়াশার চাদরখানার ভেতর দিয়ে দেখা গেল ধীরে 
এগিয়ে আসছে রেলগাড়িটা | বাশির কান ফাটা শবে প্ল্যাটফর্মের 
সকলে চমকে জেগে উঠল। তারপর কুলিদের এদিক ওদিক দৌড়- 
বাপ। 

রেলগাড়ি থামল ! 

যাত্রীর! নেমে গেল, যে যার মালপত্র নিয়েই চলে গেছে। 

কিন্তু একি! প্ল্যাটফর্মের ওপর নামানো একটি তোরঙ্গ কেউ 
নিতে আসছে না কেন? 

একজন কুলি তোরঙ্গটার কাছে গিয়ে কান পেতে কী যেন শুনল! 
তারপরই ভয়ে ভীষণ ভাবে চিৎকার করে উঠল-_ 

--ভূত--ভূত-- কথা বলছে! মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে! 

এ কি সব্নেশে কথা ! বন্ধ তোরঙ্গের মধ্যে মানুষ ! সে মানুষ 
কথা বলে? 


পাহারাতে থাক। পুলিশর। ছুটে এল । দূরের যাত্রীর হঠাৎ থমকে 
ঈাড়াল। গেট থেকে কেউ ফেউ ফিরে এল । 

--কী-কী-ঁকী হয়েছে? চেঁচায় কেন? 

--এই তোরঙজের মধ্যে ভূত। মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে। 

এবার সবাই কান পেতে শুনল--০ক যেন তোরঙের ভেতর থেকে 
বলছে, খোল-_খুলে দাও-_মরে গেলুম-জল-জল। 

খবর পেফে স্টেশন মাস্টার ছুটে এলেন, ছুটে এলেন সহকারী 
স্টেশন মাস্টার--আর রেলওয়ে পুলিশের বড় কর্তার। ৷ 
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--ভাঁঙো-_ভেঙে ফেল ট্রাঙ্ক। মানুষ আছে-স্মান্থ বা 

ছুম্‌ দাম্‌ ঠকাস্,কড়াৎ""""কড় কড়, কড়, কড়াৎ-..ম 

পুলিশের বড় কর্তা নিজের হাতেই তোরঙ্গের ভালাটা চড়, চু 
করে টেনে তুলে দিলেন । কুলিরা, যাত্রীরা আতঙ্কে চিংকার করে 
উঠল। 

_ভূত--এ তো! শুয়ে রয়েছে সেই প্রেতটা- 

সকলেই হতবাক । 

ইস্পাতের বন্ধ তোরঙ্গের মধ্যে মানুষ ! জ্যান্ত! সেটা আবার 
ধীরে ধীরে উঠে বস্ল। তন্দজ্রাচ্ছন্ন ঘোর ঘোর ভাব। খুৰ 
জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। 

হঠাৎ উঠেও ফ্াড়াল লোকটি। বেরিয়ে এল তোরঙ্গের ভিতর 
থেকে । টল্ছে দেহটা । তবু চলতে চাইছে সে। 

ডানদিকে বাঁদিকে হেলতে হেলতে চলল লোকটা । গোরস্থান 
থেকে উঠে-আসা। সেই দানব ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো চলার ভঙ্গি । 

কিন্তু হাটতে পারল না। অন্জান হয়ে পড়ে গেল। 

-_ত্যান্থুলেন্স ডাকো।-_কুইক্‌- 

টেলিফোন কর। হল। শহরের তিন কোণ থেকে তিনখান! 
আযান্থুলেন্স উন্থ। বেগে ছুটে এল-_হাওড়া ষ্টেশনে । 


সমস্ত ঘটনাট। টেলিফোনে আমাদেরজা নিয়েছিল সুযোগ্য পুলিশ 
অফিসার ইন্সপেক্টর চৌধুরী । আর “ভূতের গল্প" সে-ই ঠাট্রা। করে 
'আমাঁয় বলেছিল। 

তাঁর অনুরোধে লোকটিকে আমরা দেখতেও এলুম | 
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আধা অচৈতন্ত অবস্থায় ট্রাঙ্ের সেই লোকটি বিছানায় শুয়ে 
জয়েছে। চেহার। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! লোকটির উচ্চতা মনে 
হুল পাঁচ ফুট ছ'সাত ইঞ্চির বেশী নয়। ওজন প্রায় মণ দেড়েক 
হুবে। এক মাথ। চুল, মুখ ভতি দাড়ি--ধু'কছে। 

চৌধুরী একদৃষ্টে লোকটির দিকে চেয়ে থেকে বলল, 

_ একেই নতুন একট! তোরঙে পুরে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল) 
্তাগ্য ভাল, তাই মরেনি। 

চৌধুরী আমার দিকে চেয়ে বলল, 

_ লোকটিকে দেখে কি বুঝলে? 

- মনে হচ্ছে, লোকটি শ্রমিক । বহু দ্রিন দাড়ি গৌঁফ কামায়নি ॥ 
আচ্ছা চৌধুরী, মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা৷ দেখেছ? হত্যাকারী, 
কোন অস্ত্র ব্যবহার করল না, গল! টিপেও মারল না-_ 

কথাটা শেষ করার আগেই চৌধুরী বলে উঠল, 

-স্্যা, গল! টিপে মারতে চায়নি, তবে নতুন উপায়ে খুন 
করতে চেয়েছিল। ট্রাঙ্কটা দেখলে বুঝতে ওর মধ্যে 'য়কট! 
ফুটো! আছে। 

চমকে উঠলুম- ফুটে। ! 

--ফুটো কেন? আর ফুটো! হলেও কণ্টা ফুটো? কোথায় 
ফুটো? ট্রাঙ্কটা তো বলেছিলে নতুন । 

চৌধুরী আমার কৌতৃহলে বিশেষ কান দিল না। বলল, 

_ হ্যা নতুন। ট্রাঙ্কটা লেবোরেটারীতে পাঠালে দেখে নিও। 
চলে। জ্ঞান ফিরলে স্টেটমেপ্ট নেব, এখন ওর জ্ঞান ফিরবে না 
মনে হচ্ছে । এসো ।-- 

চৌধুরীকে থামিয়ে লোকটির হাত, গলাটা, পাঁ-ছুটে! বেশ করে 
পরীক্ষা করলুম। তারপর চিন্তিত মনে বেরিয়ে এলুম। 

ফরেন্দিক বিশেষজ্ঞকে সব খবরই দিতে হবে । 

চৌধুরী মৃছ হেসে বলল, 


--চিস্তার কারণ নেই বন্ধু, এ সোজা কেস। মায়ারাদী হত্যার 
অতো ঘোরালে কিছু নয়--প্লেন এগ সিম্পল্‌। 

বিস্মিত হয়ে বললুম, 

--কি রকম? খুনীর সন্ধান পেয়েছ না কি? 

-_না ত৷ পাইনি, তবে হত্যাকারী যে এই লোকটিকে ট্রাক্কে পুরে 
লোকটি যাতে দম আটকে মরে যায় তার ব্যবস্থা করেছে, এ তো 
বোঝাই যাচ্ছে। স্বৃতরাং এই লোকটির জ্ঞান ফিরলেই তার সুখ 
থেকে সব শুনে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করলেই হবে ॥ 


মৃছু হেসে বললুম, 

--তারপর হত্যা করার অপরাধে তার পাচ-সাত বছর জেল 
কিন্তু চৌধুরী, ব্যাপারটা যত সোজা! ভাবছ তা! না-ও হতে পারে। 
হত্যাকারীকে ধরলেই তো! হল না, প্রমাণ চাই। চেষ্টাকরে সে সৰ 
প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। “এ খুনী” বলে আঙুল দেখালেই 
তো চলবে না ভাই। 

কিন্তু চৌধুরী মানতে রাজি নয়। সে এই কথাই বলতে চাইঙ্গ, 
ষে হত্যাকারীকে সে সহজেই ধরবে । আর সেই খুনে বদ লোকটার 
জীবন শেষ করে ছাড়বে । 

_্রাঙ্কট। পরীক্ষা করা দরকার, চৌধুরী । ওর সঙ্গে অন্তান্ত জিনিন- 
পত্তরগ্চলোও পীঠাও। লোকটার স্টেটমেপ্টটা নিষে জানিগ। 
মনে হচ্ছে লোকটা! শ্রমিক হবে। ট্রাঙ্কটা কত বড় জানো? লম্বা 
কত খানি ? 


চৌধুরী স্মরণ করে বলল, 

--মনে হচ্ছে তিন-সাড়ে তিন ফুট হবে। এই লোকটি লম্বায় 
বোধ হয় পাচ-সাড়ে পাচ হবে। 

--একট! সাড়ে-পাচ ফুট লোককে এর মধ্যে পুরল কী করে? 

চৌধুরী হো৷ হো। করে হেসে উঠল, 
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- যেমন করে তুমি ট্রাঙ্কে তোমার লম্বা লম্ব! প্যা্টগ্চলো পুরে 
রাখো । যারা খুন করতে চাইছে, তারা কি জামাই আদরে 
শোয়াবে, মুখাজঁ ? 

আমিও চৌধুরীকে চমকে দিয়ে হেঁয়ালী ভাষায় বললাম,-_চৌধুরী, 
জোরালো একটা «মাণের আলো! আমার মনের মধ্যে জ্বালিয়ে দিলে 
--মনে রেখে।। জামাই আদর হত্যাকারী করেনি । অথচ হাতে পায়ে 
মেই জিনিসটা দেখলাম না কেন? 

এরপর সারা পথ চৌধুরী আর কথা বলেনি । 

হয়তো ভাবতে চেষ্টা করছিল, ও যেটাকে সহজ বলে ধরছে, 
আমি সেটাকেই অত্যন্ত জটিল, ঘোরালে! ও রহস্তাময় মনে করছি 
কেন? যাকে খুন কর! হচ্ছিল সে যখন বেঁচেই গেল, তখন 
মার হত্যাকারী কে, ব' কারা, সেট। খুজে বার কর! চৌধুরীর মতে 
মোটেই শক্ত নয়, হত্যাকারীর এত বড় একট। খুনের বড়যন্ত্র ফেঁসে 
গেল এট। নেহাংই এই লোকটির ভাগ্য । 

সবই বুঝলুম, তবু কোথায় যেন একটা বড রকমের “কিন্ত 
রয়ে যাচ্ছে । যাই হোক, ট্রাঙ্কট! পাঠালেই সব বোঝা যাবে । 


এরপর চৌধুরী গ্টীলের ট্রাঙ্কটা কুলির মাথায় চাপিয়ে ফরেন্সিক 
'জেবোরেটারীর তেতলায় তুলে দিয়ে সেই যে চলে গেল, দিন সাতেক 
জমার দেখা নেই ! 

শুধু ট্রাঙ্ক নয়, তাঁর লঙ্গে পাঠিয়েছে ঃ 

১। একট! ছোট্ট তালা-_খুব দামি 'ব্র্যাণ্ড। 
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২। একগাছ। পাটের লম্বা! দড়ি। খানিকটা মাটি; একট! কাগজের 
প্যাকেট। 

৩! একগোছ। মাথার চুল--হাসপাতালে মহিউলের মাথা 
থেকে কাটা হয়েছে। 

৪। একটা ময়লা লুঙ্গি, গেঞ্জি, জামা-_ 

৫। কিছু গোঁফ দাড়ির চুল, হাসপাতালে কেটে নেওয়। 
হয়েছে। 

৬। একটা লীল-মার। ফরোয়াডিং মেমোযাতে একৃজিবিট- 
গুলোর নাম লেখা আছে আর কী কী পরীক্ষা করতে হবে তার 
বিবরণ । 

এ ছাড়া ঘটনার ইতিহাসও খানিকটা লিখে দিয়েছে চৌধুরী । 
আর পাঠিয়েছে লোকটির একটা ফটে1। 

লেবোরেটারীর অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার ট্রাঙ্কের ছবি নিলেন, 
চুলগুলিরও | 

অন্ুুবীক্ষণ যন্ত্রে দাড়ির চুল, ট্রাঙ্ক সবই পরীক্ষা করা হল। 

ট্রাঙ্কের ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। সত্যিই ওট1 রহস্যময। 

হঠাৎ ধূমকেতুর মতো। একদিন চৌধুরীর আবির্ভাব । 

বলল,_-কি হে, অন্ুবীক্ষণ মুখাজা, আমার কেসটার কি 
করলে? কিছু পেলে? মনে হচ্ছে শুরুই করোনি । কি ভাবছ বল 
তো? 

চৌধুরী আমাকে এ নামেই ডাকে । কারণ অনুবীক্ষণ মন্ত্র নিয়ে 
আমাদের কাজ। ম্লান হেসে বললাম, 

-আমাঁদের কথ! থাকৃ। ওদিকের খবর-টবর বল? কেসটার 
ইতিহাসটাও একটু খুলে বল তো । 

চৌধুরী অবাক হয়ে বলল, 

_ব্যাপার কি হে?-ফরোয়াডিং মেমোতে তো। লিখেই 
দিয়েছি। তোমার অন্মানই ঠিক, লোকটি তার স্টেটমেন্টে 
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বলেছে যে, সে জুট মিলের একজন শ্রমিক। লোকটির নাম মহিউল 
হোসেন । নান! খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে লেবার অফিসারের সঙ্গে প্রায়ই 
ওর ঝগড়া হত। লেবার অফিসারটা মহা বদ লোক, নানা ভাবে 
এই গরীব লোকটিকে হয়রান করছিল। ঘুষ চাইত--মজুরী কাটত 
তারপর কোন রকমে শায়েস্তা করতে ন। পেরে সে গ্রগ্ডার ভয় দেখায়। 
বলে, খুন করব একদ্িন_শেষ করে দেব-_মহিউল, তুমি আমাকে 
চেনো না, আমার হাতে গুণ্ডা আছে। 

চৌধুরীকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 

-থানায় কোন ডাইরী আছে! 

চৌধুরী ইতস্তত করে বলল, 

--তা তো জিজ্ঞেস করিনি । বোধহয় ডাইরী নেই--থাকলে 
লোকটি বলত। 

--তারপর বলে যাও--1 এট] তে! শ্রমিক মালিকের চিরাচরিত 
ব্যাপার। 

বলে গেল চৌধুরী, 

_-শেষে মতলব করে একদিন সন্ধ্যার পর এই লোকটি যখন বেড়াতে 
বেরিয়েছিল তখন হঠাৎ কয়েকজন গুণ্ডাকে দিয়ে জোর করে গাড়িতে 
তুলে নিয়ে বহু দূর নিয়ে যায়। আঠারে। দিন একটা ঘরে আটকে 
রাখে। জায়গাটা হচ্ছে বোধহয় রম্ুলপুর । কলকাতা থেকে বেশ 
দূরে ! 

কত মাইল হবে কলকাতা থেকে? জিজ্ঞেস করলুম 
চৌধুরীকে । 

--তা ষাট মাইল হবে--। যেদিন ট্রাঙ্কের মধ্যে লোকটিকে পোরা 
হয় সেদিন হঠাৎ নাকে রুমাল দিয়ে ওকে অজ্ঞান করে ফেলে ওর] । 
তারপর দম আটকে মারার ব্যবস্থা করেছিল ট্রাঙ্কের মধ্যে। কিন্তু 
আয়ুর জোর তাই লোকটি মারা গেল না । 

--তাহলে আসলে লোকটিকে কিডন্তাপ. করা হয় খুন করার 
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জেন্তই। সবটাই কায়দ। করে করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্বস্ত ফেঁসে 
গেল। স্থির দৃষ্টি নিয়ে চৌধুরীর দিকে চাইলুম। 

স্প্হ্যা, ষড়যন্ত্র কাজে এল ন।। তাই খুনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার 
জন্যে লেবার অফিসারটিকে গ্রেপ্তার করে হাজতে রেখেছি। আর 
শুনলে খুশি হবে অন্তুবীক্ষণ মুখাজী, কোর্ট খুনীকে “বেল” দেননি । 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪।৩০৭-এর ধারায় ফেলা হয়েছে । 

--আচ্ছা চৌধুরী, শ্রমিকটি কি তার দলের-_মানে কারখানার 
ইউনিয়নের পাণ্ডা ? আর বেশ স্বাস্থ্যবান, সবল ? 

এবার চৌধুরী সকৌতৃকে বলল, 

--তোমার ছটে। অনুমানই সত্যি । কিন্তু এবার তোমার এদিক- 
কার কথ। বলো । লেবার অফিসারকে ঝোলাতে ন। পারলে দেশের 
আইন কেন আছে? তোমর! কেন রয়েছ % ক্ষমতা আছে বলেই 
লেবার অফিসার এক গরীব শ্রমিকের ওপর যা খুশি তাই 
করবে ? 

--তুমি কিন্ত তদন্তটা জোরালে! ভাবে চালাচ্ছে না। আমাদের 
আরে! সঠিক খবর দাও । 

এবার চৌধুরীর আত্মসম্মীনে বোধহয় আঘাত লাগল । ঈষৎ 
বাঝালে। স্বরে বলল, 

--আর কত সঠিক খবর চাও তুমি? ট্রাঙ্ক পাঠিয়েছি । সব 
মালপত্তরও পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি নিজে গিয়ে হাসপাতালে 
লোকটিকে দেখেও এলে । আবার কিসে তোমার অস্থুবিধে 
হচ্ছে তা তে বুঝি না। এদিকে আজকের খবরের কাগজে বিরাট 
করে খবরটা বেরিয়েছে--পড়েছ? তুমি তো! ব্যাপারটায় গুরুত্বই 
দিচ্ছ না মনে হচ্ছে। 

--আহা চটছ কেন? পড়েছি। এই গ্ভাখো না, কাগজটা তে! 
সঙ্গেই রয়েছে, সম্পাদকীয় স্তম্তে বড় বড় করে লেখা-- 

নির্যাতিত নিপীড়িত দ্র একটি কর্ণার প্রতি সুবিচার চাই। 
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লেবার অফিসারের শাস্তি চাই। ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরে রেলগগাঁড়িতে 
চড়ানে! যা--আর বিষ খাইয়ে মার বা ছোর! মারা তাই। এ হত্যা“. 
খুন--। ফরেনসিক লেবোরেটরীতে পরীক্ষার জন্ত পাঠান হয়েছে । এটা 
হাভস্‌ আর হাভ-নট স্-এর দ্বন্ব। গরীব আর ক্ষমতাবান ধনীর 
ঝগড়া । ইত্যাদ্দি'..। 

চৌধুরী ভ্রু নাচিয়ে মৃহ হেসে বলল, 

--তাহলেই বোঝ, বিবেচনা কর, ব্যাপারটা ভাড়াতাড়ি শেষ 
করতে হবে। সামনের সোমবার কোর্ট । যাতে তোমাদের রিপোর্টের 
জন্তে মামলার দিন পিছিয়ে না যায়, তার প্রতি অনুগ্রহ করে দৃষ্টি 
রেখো । খুনে লেবার অফিসারের যড়যন্ত্রট! দেশবাসীর সামনে 
তুলে ধরতে হবে । 

যাবার সময় চৌধুরী আবার বলল, 


--একটু ভেবে চিন্তে রিপোর্ট দিও-_। তা না হলে বুঝতেই 
পারো, খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের তুলো ধোনা করে 
ছাড়বে । আর শগাদালভে ডিফেন্স ছেড়ে কথা বলবে না। একটু 
ভেবো চলুম। শামার কাজ আছে । 

কাজের মানুষ চৌধুরী । আমি বলি, “মুত্তিমান কর্ণ । সত্যি 
এমন লোকই পুলিশ লাইনে চাই। ডাকলেই লেবোরেটারীতে ছুটে 
আসে। যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেয়। পরামর্শ মতো কাজও 
করে। 


তার কথামত সত্যি সত্যিই আবার ভেবেছিলুম আমরা । 


প্রথমে ভেবেছিলুম, সর্বনেশে এ ট্রাঙ্কের কথা । তারপর বাকানে। 
প্লেটগুলোর কথা _ ঘা দিয়ে ট্রান্কের ভেতরের গর্তগুলেো৷। ঢাক দেওয়া 
ছিল। তারপর আরো পরীক্ষা করেছি ধুলো! বালি কয়লায় ভণ্তি 
লু, গেঞ্জি, জামা । কিন্তু-"** 


সেই “কিস্তট। এবারও রয়েই গেল । 
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শনিবার চৌধুরী এল। এবার খবরের কাগজটা সে নিজেই 
এনেছে। 


বিরাট খবর। সহত্র মানুষের কৌতুহলী দৃষ্টি আদালতের 
ওপর -..। 

মহিউল হোসেন মামলা--। এবার হত্যাব ইতিহাসে এক 
অভিনব পন্থা! আবিষ্কার কর! হয়েছে। এ নিষ্ঠুরতা ইংরেজদের 
ব্রাকৃহোল্‌ ই্র্যাজ্েডি'কেও লজ্জ। দিয়েছে। রোমার্টিক কিন্ত 
বীভৎস উপায় উদ্ভাবন করেছেন লেবার অফিসার অর্থাৎ মালিক 
পক্ষ । গলা টিপে না মেরে দম আটকে মারার চেষ্টা। এর বিচাব 
চাই-্যায় বিচার। মালিকের জুলুম চলবে না। তদন্তকারী 
পুলিশ অফিনারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সহজেই থুনীকে 
আবিষ্কার করেছে। তাঁর ধারালে। বুদ্ধি, সজাগ দৃষ্টি-*-ফরেন্সিক 
বিশেষজ্ঞদের সাহায্য করেছে। 

শেষ কথাগুলো চৌধুবী বেশ গর্বভনেই ছু'বার কবে পডে শোনাল, 
আমিও আগ্রহ সহকারে শুনলুম। 

চৌধুরী কাগজটা পকেটে বাখতেই হঠাৎ প্রশ্ন কবলুম 

__ চৌধুরী, ট্রাঙ্কের ভেতরে অনেক ফুটে। আব ফুটো ঢাকা দেওয়া! 
প্লেটগুলে। বাকানো কেন বল তে।? 

চৌধুরী উৎসুক হয়ে আমাব দিকে চেয়ে কিছু বলাব আগেই 
বললুম, 

- মনে হয় বাতাস ঢোকানোর জন্গে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
আর লক্ষ্য করেছ নতুন ট্রাঙ্কের ভেতরে রং করা না থাকার দরুণ 
তেলের ছাপটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে। কিন্তু নতুন ট্রাঙ্কে 
তেল এল কি করে চৌধুরী 1 

চৌধুরী শান্ত স্বরে বলল, 

--তোমাদের বিছ্ধে-বুদ্ধিটা আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় 
ধ্াড়িয়ে হাজার কৌতুহলী লোকের সামনে প্রকাশ করো । তবে 
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তোমাদের এই রিপোর্টের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। 
তোমর! একজন খুনীকে গারদে পুরবে এটাই সবাঁই চাইছে । আমার 
হাতেও অনেক প্রমাণ আছে। যথা সময়েই কোর্টে পেশ 
করবো । 

কয়েকদিন পর। 

আদালতে মহিউলের মামলা উঠল । 

আদালত-কক্ষ লোকে লোকারণ্য খ জজ সাহেব প্রস্তত হলেন। 
কয়েক মিনিট চুপচাপ কেটে গেল । 

হঠাৎ দৃপ্তকণ্ঠে প্রসিকিউটর জজ সায়েবের অনুমতি প্রার্থন। 
করলেন, 

--মী লর্ড, আমি আসামীকে অর্থাৎ এ লেবার অকিলসারকে ক্রুশ 
এক্জামিন করতে চাইছি । ইয়োর অনার মে প্লীজ-_- 

জজ সায়েব স্মিত হেসে বললেন, 

--ও--ইয়েস্‌-। প্লীজ প্রনিড-_ 

প্রো প্রসিকিউটর একটু নীচু হয়ে টেবিলের ওপর ছড়ান কাগজ 
পত্রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে ঈাাডালেন। 

লেবার অফিসার তীব্র শঙ্কিত দৃষ্টিতে উপস্থিত জনতার দিকে 
চাইলেন। তীর পক্ষের তরুণ ব্যারিষ্টার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন 
অভিজ্ঞ প্রসিকিউটারের দিকে । 

আদালতের বাতাস হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখানে 
প্রত্যেকটি মানুষের একই চিন্তা,__খুনীর শাস্তি হোক। 

লেবার অফিসারকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে প্রসিকিউটর 
গম্ভীর স্বরে প্রথমে প্রশ্ন করলেন-_ 

--আপনি কি এ লোকটিকে চেনেন ! বেশ ভেবে উত্তর দিন । 

- হ্যা চিনি । 

--বোধ করি ভাল করেই চেনেন। 

-হ্যা। আমাদের কারখানায় কাজ করে। পুরোনে। কর্মী । 
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স্বেশ। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী জানেন ? 

--জাগি। 

--মানেন--? আই মীন, দোষ স্বীকার করছেন ? 

-না। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা । আমি নির্দোষ । 

--কেন ? ও কথ! বলতে কি আপনাকে কেউ শিখিয়েছে ? 

লেবার অফিসার চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ ব্যারিষ্টার 
ধাড়িয়ে উঠে বললেন, 

- ইয়োর ওনার, আই অবজেক্ট । আই অবজেক্ট টু সাচ. 
কোয়েশ্চেন। 

প্রসিকিউটর হেসে বললেন, 

-_ শিখিয়েছে-_কথাট! আমার বল। উচিত হয়নি। ওটা! হবে,_ 
আমার লার্নেড. কাউন্সেল আাডভাইস্‌ করেছেন-_-। 

জজ সায়েব এবার নিজেই প্রসিকিউটরকে বললেন, 

--ওয়েল, আপনি জিজ্ঞাসাবাদ ককন। টাইম ইজ ওয়েষ্টেড 

বিরস মুখে তরুণ ব্যারিষ্টার বসে পড়লেন। আদালতে সামান্চ 
গুঞ্ধন শোনা গেল। 

প্রসিকিউটর প্রশ্ন করলেন, 

--আপনার সঙ্গে এই মহিউল হোসেনের কেন বনিবনা হত না, 
তার কারণ আমরা জেনেছি । আপনি লেবার অফিসার আপনার 
হাতে শ্রমিক ভণ্তি করার ক্ষমত! রয়েছে । হা -কি না? 

_ হু্যা। আমি কারখানার শ্রমিক নিয়োগ করে থাকি। 

_ ছাঁটাই করেও থাঁকেন-_ তাই না? 

ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন প্রসিকিউটর 

ক্যা প্রয়োজন বোধে তাও করি। করতে বাধ্য থাকি। 

__ প্রয়োজন না থাকলে করেন € নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে । 

_ নাঁ। আমি বিনা কারণে ছাটাই করি না। 

_ সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা । আমরা জানি আপনি রতন হাঁজর। বলে, 
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একজন শ্রমিককে গত বছর তাড়িয়েছেন--কারণ সে আপনাকে একশ 
টাকা ঘুষ দিতে অস্বীকার করে। সেই ব্যাপধরের প্রতিবাদ করতে 
গিয়েই মহিউল আপনার কোপানলে পড়েছে ! 

_মিথ্যে কথা! রতন হাজরা চুরির অপরাধে ডিস্মিস্‌ হয়েছে । 
তাকে কারখানার মাল চুরি করে নিয়ে যেতে দেখা বায়। পরে 
মালিককে জানান হলে তিনিই প্রমাণ সাক্ষ্য যোগাড় করে পরে 
রতনকে জেলে ন৷ দিয়ে দয়া করে ছে্ডে দিয়েছিলেন! আমাকে 
ঘুষ দেওয়ার কথাট। সম্পূর্ণ মিথ্যে--। 

হঠাৎ তরুণ ব্যারিষ্টার দাড়িয়ে উঠে বললেন, 

_মী লর্ড, এ ধরণের কথা যদি প্রসিকিউটর বলেন তাহলে 
আমার মক্কেলের সুনাম ক্ষুণ্ন হবে, মক্কেল যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ পদে 
অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সেটা যেন পি-পি অনুগ্রহ করে মনে রাখেন। 

প্রসিকিউটর ভ্রু কুচকে বললেন, 

- আপনি চটছেন কেন? সবই তোে। প্রমাণের অপেক্ষা শখবে | 
আমায় বলতে দিন। আপনি বস্থন। আপনি থাকতে মক্জেলের 
সুনাম যাবে কেন? 

উত্তেজিত তরুণ ব্যারিষ্টার বসে পড়লেন । 

আদালতে হাসির ঢেউ উঠল। 

প্রসিকিউটর আবার আরম্ভ করলেন-_- 

- মহিউলকে আপনি প্রায়ই তাড়িয়ে দেব বলে ভয় দেখাতেন। 
কথাট। সত্যি? 

_হ্যা। ওকে চাকরীর বিষয়ে সাবধান করে দিতুম। এটুকুই 
সত্যি । 

--কেন ? সাবধান করতেন কেন? 

- কারণ--মহিউল যখন খুনি কাজে আসত, চলে যেত। আইন 
মানত ন1। প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর কতকৃগুলে। নিয়ম আছে, সেই অনুসারে 
ওকে আমি রাখতে পারি না। ওর নামে ডিপার্টমেন্টের অফিসার 
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কমধেন করেছেন। আমার কাছে রিটন ডকুমেন্ট, আছে। 
দেখবেন ? 

--না থাক। বুঝেছি। মী লর্ড, এর থেকে বোঝ! যাচ্ছে, মালিক 
পক্ষ উঠে পড়ে লেগেছিল একট গরীব শ্রমিকের অন্নটা ঘোচাতে। 
তাতে বাধ! দেয় মহিউল ও তার জঙ্গীর! সংখ্যায় তারা প্রায় এক 
হাজার হবে। মালিক পক্ষ শেষ পর্যন্ত স্থবিধে করতে না পেরে 
মহিউলকে সরাবার পন্থা! খুঁজতে থাকে । মহিউলের নামে নানা" 
ভাবে দুর্নাম রটাতে থাকে । আসলে লেবার অফিসার স্থার্থসিদ্ধির 
জন্তেই নিজেই এইসব ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে, সত্যবাদী কর্মনিষ্ঠ 
অথচ নিতান্তই গরীব শ্রমিক মহিউল হোসেন দিনের পর দিন 
অত্যাচারিত নিপীড়িত হতে থাকে । ইয়োর অনার, আমার মনে হয় 
আমার লার্নেড. ফ্রেণ্ড ইয়ংব্যারিষ্টার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই 
কেসটা হচ্ছে ধনী আর নিঃম্বের ছন্্-_সার1 পথিবী জুড়ে আজ 
যা চলেছে স্বাভাবিক ভাবে । এখানে তাই ঘটেছে । 

প্রসিকিউটর সামান্য একটু থেমে হঠাৎ দীপ্ত স্বরে বললেন, 

--কিস্ত-_-:কন তা হবে? গণতান্ত্রিক সমাজে এ হতে পারে না। 
একট। গরীবের মূল্য একট! ধনীর থেকে কম হবে কেন ? 

-_কেন এই গরীব লোকটাই নির্যাতিত হবে, আর এ ধনী 
অত্যাচারী জঘন্য গহিত কর্মে লিপ্ত লেবার অফিসার ন্যায়ের বিচারে 
শাস্তি পাৰে না। 

তরুণ ব্যারিষ্ঠীর বাধ! দিয়ে বললেন - 

- ইয়োর অনার, আমার মক্কেলকে উনি দোষী ধরে নিচ্ছেন। 
এতে আমার আপত্তি রয়েছে। উনি যেন আমার এই প্রতিবাদটুকু 
লক্ষ্য করেন। আমার মক্কেল নির্দোষ--আমি সেট। প্রমাণ কবে দেব ' 
জঘন্য, গহিত কর্ম, এই ষে কথাগুলো উনি বলেছেন, তার মধ্যে এই 
লেবার অফিলার যুক্ত নন। কোন প্রমাণ এখনও পরধ্যস্ত ওর হাতে 
নেই, শুধুমাত্র মহিউলের মুখের কথ ছাড়া । সবই মিথ্যে । 
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প্রৌট প্রসিকিউটর সোজ। হয়ে দাড়ালেন । উঁচু গলায় চীৎকার 
করে উঠলেন, 

- প্রমাণ আছে। এমন প্রমাণ আছে য। দেখে তরুণ ব্যারিষ্টার 
চমকে যাবেন। মী লর্ড, আপনার অনুমতি পেলেই শ্রকজন সাক্ষীকে 
হাজির করবে।-_তার সুখেই শোনা যাবে । 

জজ সায়েব মাথ। নেড়ে বললেন, _-ইয়েস্‌। 

পুলিশের নির্দেশমত একটি গুণ গোছের লোক এসে সাক্ষীর 
বাক্সে উঠল। তাকে বিধি মত শপথ বাক্য পাঠ করান হল। 

প্রসিকিউটর জিজ্ঞাসা করলেন, 

- তোমার নাম? থাকো কোথায় তুমি? 

--রহমন আমার নাম। থাকি হুজুর বস্তিতে--কলাবাগানে। 

--কি কাজ করো? চলে কিসে তোমার ? 

--আজ্ঞে! 

--কি উপার্জন করো- চাকরী করো? ব্যবসা ? 

-_না হুজুর--সারভিস করি না। 

--তবে তোমার চলে কিসে? গুগামি করে? 

_-হুজুর__-যা বলেন। ভিক্ষে করতে বাপ তে! আর শেখায়নি । 
তাই চুপি করি। 

7971 পুলিশ তোমায় ধরেছে কেন? 

- আমি এসেছি সাক্ষী দিতে হুজুর। আমিই ধর! দিয়েছি। 
পাপ আর করব না। 

সারা আদালতে হাসির ফোয়ার! ছড়িয়ে পড়ল। 

প্রসিকিউটর একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 

- এ লেবার অফিসারকে চেন? এ ষে ভদ্রলোককে ? 

-হ্যাঁচিনি হুজুর--খুব ভাল করে চিনি। নমস্কার স্যার । 

হিহি করে রহমন হাত তুলে হঠাৎ লেবার অফিসারকে নমস্কার 
করে বসল । সবাই অবাক । 
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ভ্রু কুঁচকে প্রসিকিউটর বললেন, -কি করে চিনলে-? তুমি কি 
ওর কারখানায় কাজ*করেছ ? 

_-আছ্র না হুজুর। সাবভিস বাপেব ভ্ুন্মে কবিনি। এ 
ভদ্রলোক আমার অন্ত কাজে খাটাল একদিন। প্রচুব টাকা দিল, 
মদ দিল। 

--কি ভাবে খাটাল ? কেন খাটাল ? 

প্রসিকিউটর একব র জজ সায়েবের দিকে চেয়ে রহমনের উত্তরের 
অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

বতমন হাসিল । 

_একাদন বাতে হুজুব, এ ভদ্রলাক আমা ওর বাংলার 
ঘরে ঢেকে নিয়ে এল, বলল কি -টাক1 দেব এক হাজাব ! 

'তকণ ব্যারিষ্টার হ৮"ৎ বাধা দিযে বলল 

--»স)1 কবে মনে মাছে বহমন ? কন দিন আগে? 

চোখ বুভি/য বহুমন মনে মনে হিসেব কর বলল, 

_ডিসম্ব.বব প্রথম দিকে ০জুৰ। বলল [£--, ঢেশিক গিলল 
বহমন,_-একটা লোককে গায়েব করতে হবে--। দিল টাক। পাচশ। 
বলল কি-কাম হোবে তো ফেব পাচশ। আম শাল! রাজি হলুম। 
এ লোকটাকে বিলকুল লোপাট কবে দিলুম । 

উচ্চহ।স্তে এবার রুহমন মহিউলেব দিকে হাত তুলে দেখাল । 
আবার বললে, 

- জানুয়ারী মাসে । 

জজ সায়েব স্থির কঠিন দৃষ্টিতে রহমনের দিকে চেয়ে বললেন-_: 

--য! বলছ তার শাস্তি কি জানো ? 

রহুমন হাসি সামলে শান্ত স্বচ্ছ গলায় বলল-- 

স্প্জেল হবে সার। সে আমি জানি। তবু এই কাজ করি। 
তানা হলে বৌব্যাটাযে না খেতে পেষে মবে যাবে । টাকা 
পাই( এ লেবাব অফিসার বাবু চাকরী দেয় না-_-ঘুষ চায়। 
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মোটা! মোটা ঘুষ। না দিলে নট---চাকরী খতম্-। খেল্‌ খতম 
পার। 

প্রসিকিউটর লেবার অফিসারের দিকে চেয়ে বললেন। 

--এ তে আপনাকে চেনে--একে আপনিও তো চেনেন? 

--না আমি চিনি না। জীবনে চোখেও দেখিনি । 

হঠাৎ রহমন উচ্চ হাস্তে বলল-_ 

“সে কি লেবার বাবু. তাঁজ্ব কি বাত- আমায় চেনেন না? 
টাক। দিলেন--মদ দিলেন। সব বেমালুম ভুলে গেলেন? 

তরুণ বারিষ্টার উঠে দাড়িয়ে বলল, 

ইয়োর অনার১ আমার মক্কেল বলেছেন উন এই লোকটিকে 
চেনেন না। সুতরাং এই অভিযোগ মিথ্যে, সাজানো । 

এবার রহমন হাত তুলে হি হি করে বিকট স্বরে হেসে বলল, 

থাম থাম বিরিষ্টারবাবু, তুমি তো! ছেকর। ছেলে, তুমি কী 
বুঝবে? থাম। 

জজ সায়েবের নিদেশে রহমনকে থানাষ আটকে রাখাব জন্যে 
ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়। হল। 

প্রসিকিউটর ভৎসনার স্তরে বহমনেব দিকে চেয়ে বসলেন, 

ভদ্র ভাবে কথা বলতে জ্ঞান না পরহমন, উনি তোমাক ইয়ার? 
উন্ন সম্মানের লোক এখানে, এই আদালতে । যাও, ইরে যাও। 

পুলিশ পাহারায় রহমন বাইরে চলে গেল। প্রসিকিউটর 
অপরাধ স্বীক (পের ভঙ্গিতে বললেন, 

-_মাপ করবেন--লারনেড, কাউ'ন্সল্‌, এই সাক্ষী অন্যায় করেছে। 
এল নো আমি ক্ষমা চাইছি। লর্ড শিপ যেন এ অন্যায়টুকু এবার 
মান] করেন। আই এাপোলোজাইস্‌্-। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত 
ভাবেই ঘটে গেল। 

তরুণ ব্যারিষ্টার যান হেসে বললেন, 
-আমাদদের এট তো রোজের ব্যাপার--শ॥ আপনিও তো 
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অনেক সময় সাক্ষীঙ্গের কাছে এ রকম অভদ্র ব্যাপার পেয়ে থাকেন । 
তাই আমি কিছু মনে করছি না। আমার মক্কেল রহমনকে চেনেন নাঃ 
দেখেননি । এটাতেই আমি খুসি । রহমনের সাক্ষী সাজানে মিথ্যে, 
সেটাই বলতে চাই। 

প্রসিকিউটর সহাস্তে বললেন, 

--ও-_ইউ স্টাক্‌ ট ইয়োর ওন পয়েপ্ট._-গ্াট স্‌ গুড. 

আদালতে হালকা হাসি শোনা গেল। প্রসিকিউটর শান্ত স্বরে 
বললেন, 

_-মী লর্ড, তাহলে বোঝা যাচ্ছে--রহমনকে উৎকোচে বশ করে 
কাজ হাসিল কর! হয়েছে । একদিন সন্ধ্যের সময় যখন একা মহিউল 
কারখানাপ কাজের পর খধেড়াতে বেরিয়েছিল, স্থযোগ বুঝে এই 
রহমনেপ দলই গিয়ে মহিউলকে অপহরণ করে। প্রমাণের অন্তরে 
আমার সাক্ষী আছে। যদ্দি লভ' শিপ চান তো-_ 

জজ সাহেব স্থির দৃষ্টিতে মহিউলের দিকে চেয়ে বললেন, 

--না থাক 'এনিথিং মোর- 

প্রসিকিউটর মৃছ হেসে বললেন, 

-ইয়েস্‌ মী লড'। ফরেন্সিক সায়েন্স লেবরেটারীর রিপোর্ট 
পেলেই সব মামলাটা বোঝাতে পারবো । ওট। ওরা পাঠাননি। 
"তব এ পর্স্ত যা বললুম, ত। সবই সত্য-_, তাঁর থেকেই লডশিপ 
বুঝতে পারছেন এট। সেই চিরাচরিত মালিক আর শ্রমিক ঘন্ৰ 

প্রসিকিউটর বসে পড়লেন। আদালত থম্থম্‌ করছে । সবাই 
শান্ত হয়ে রয়েছে। 

প্রসিকিউটর তরুণ ব্যারিই্টারকে,উদ্দেশ্য করে বললেন, 

_-মাপনি ক্রশ এক্‌জামিন করতে পারেন। ইফ্‌ কোর্ট সে! 
প্লিজেস"'"। 

তরুণ ব্যারিষ্টার উঠে দ্রাডালেন। সসম্ভ্রমে বললেন, 

মী লড আমার আগে আমার লার্নেড, কাউন্দেল যা যা 
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বলেছেন তার প্রতিবাদে আমি বলতে পারি--ও সব মিথ্যে । 
'আমি প্রমাণ সাক্ষ্য যোগাড় করে পরে হ্মাদালতে দেখাবে 
আমার মকেল নির্দোষ। আজ আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই । 

জজ সাহেব তার জামীনের অনুমতির কথা চিন্তা করে পরে 
আদেশ দেবেন । ব্যারিষ্টার বেল পিটিশান' দাখিল করলেন । সমবেত 
জনত। শ্যায় বিচারের জন্যে আদালতে আবেদন জান্নাতে পি-পিকে 
অনুরোধ জানাল। 

পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতের প্রায় সকলকেই এই 
বলে শানস্ত করলেন যে, অন্যায় যদি কেউ করে তার চরম শাস্তি 
হবেই। 

--গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরণের কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে ন1। 


আইন মহিউলকে বাঁচাবে লেবার অফিসারকে চরম শান্তি 
দেবেই দেরে। যদি দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে রেহাই নেই। 

বলা বাহুল্য আদালতের উপস্থিত জনতা প্রায় সকলেইন্ম হিউলের 
বন্ধু-_কারখানার শ্রমিক । তারাই স্থবিচার চায়। 

লেবার অফিসারের জেল হোক্‌--এই ছিল তাদের আ্লোগান। 

প্রসিকিউটারের কথায় খুসি হয়ে চুপ করে রইল! 

জজ সাহেব একমাস পরবে আবার আদালত বসবে বলে সেদিনের 
মত আদালতের কাজ মুলতুবি ৪খলেন ও আসন ছেড়ে ছোট্র ঘরে 
চলে গেলেন। 

সঙ্গে সঙ্গেই বিমর্ষ মুখে তরুণ ব্যারিষ্টার বেরিয়ে এলেন। লেবার 
অফিসারকে হাজতে নিয়ে চলে গেল। 

লেবার অফিসারকে জামীনে মুক্তি দেওয়া! হল ন1। ব্যারিষ্টার 
হতাশ হলেন। 


এক মাস পরে নিদিষ্ট দিনে আদালত বসল বটে তবে ফরেন্সিক 
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বিপোর্” এল না বলে আবার পনের দিন সময় চাইলেন ছু 
পক্ষই | 

সময় মঞ্ুব হল। পনের দিন পরে যথারীতি আদালতে মামলাট।! 
উঠল । প্রসিকিউটর পর পর্ন নেক সাক্ষী দিলেন । 

এবাব বিবর্ণ মুখে ক্লান্ত পদক্ষেপে আসামীর কাঠগড়াতে 
দাছালেন লেবার অফিসাব। তকণ ব্যারিষ্টার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
কণবেন। 

জজ সাতেব মাথা নাডলেন । 

_-কৃতদিন আপনি লেবার অফিসারেব পদে কাজ কব্দছন ? 

_--সাত বছর --। 

_-মহিউল কত দিন কাজ করেছে? 

--আরে! অনেক আগে থেকে । বোধ হয় বছর দশেক হবে। 

--কেমন কাজ করে--আই মীন, ওব সান্ডিস রেকর্ড 
.কমন ? 

_-ভাল নয় সি-সি-আসার ওর চিরদিনই খারাপ। মহিউল 
ইউনিয়নের কাই করে। কুলি ক্ষেপায়, স্ট্রাইক কবায়, নিজে কাজ 
কবে না। 

প্রাসকিউট- তঠাৎ উঠে বললেন, 

_মী লর্ড --এসব প্রশ্ন শুধু অবাস্তর নর, এসব ইউজ লেস, প্রশ্থে 
বোঝ। ম্বান্জে আমাব ,ফরণ্ত আইন বিষয়ে এখনও যণেষ্ট অন্ঞ। ক্রুশ 
একজাশিনেশানে তাব দক্ষতা আসেনি । উনি ক্ষান্ত হোন্। 

ব্যশিষ্টাব একটু থেমে জজ সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন, 

_-ইয়োৰ অনার, আমি আদালতকে জানাতে চাইছি যে মহিউল 
কাবখধানার কর্মা হিসেবে স্থনাম পায়নি । এর জন্যে দায়ী তার 
কর্মবিমুখতা ও ন্দ্বত্য। মহিউল কাজরফাকি দিয়ে রোজ সকাল 
আটট। থেকে বিকেল পাঁচট। অবধি ইউনিয়ন করে । অসঙ্গত দাবি 
আদায়ের জন্যে কারখানায় গগুগোল স্যট্ি করে| 
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ব্যারিষ্টার থামলেন। জজ সাহেব ব্যারিষ্টারকে লক্ষ্য করে 
বললেন-_ 

- ইয়েস্-_প্রসিভ-। ইউ হ্যাভ. রেজড. ইম্পটেন্ট, পয়েপ্ট, | 

এবার উৎসাহী ব্যারিষ্টার লেবার অফিসারকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন, 

--মহিউল কি ছুটি নিত খুব বেশী, যখন তখন ? 

_ লেট আমি জানি না। ডিপার্টমেপ্ট বলতে পারবে । 

- আপনি ছুটি নেন? শেষ কবে নিয়েছেন? ভেবে 
বলুন। 

প্রসিকিউটর উঠে দ্াডিযে বললেন। 

--সময় নষ্ট ছাড়া এ সব প্রশ্ন করার কোন দাম নেই। 

মু হেসে ব্যারিষ্টার বললেন, 

-- এখুনি বুঝবেন দাম আছে কি নেই। বলুন তো! অপনি-। 

_হ। ছুটি নিয়েছিলুম ডিসেম্ববে গত বছর ।-- জয়েন করেছি 
জানুয়ারীতে। পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। হোটেলে ছিলুম ! 
নাম--সমুদ্রিক ভোটেল। 

ব্যারিষ্টার এবার সম্পূর্ণ খুরে দাড়িয়ে জজ সাহেবের দিকে মুখ 
ভুলে বললেন, 

- ইয়োর অনার, আমার ক্লায়েণ্ট লেবার -অফিসার বলছেন, উনি 
গত বছরে ডিসেম্বরে ছুটি নিয়েছিলেন । জয়েন করেছেন জানুয়ারীতে। 
এবার তাহলে আমাদের লারনেড পাবলিক প্রসিকিউটর ষে 
সাক্ষী এনেছিলেন তার কথা স্মরণ করছি। সাক্ষীর নাম রহমন্‌। সে 
আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, লেবার অফিসার তাকে এ ডিসেম্বরে 
এ্রকদিন রাত্রে ভার বাংলাতে ডেকে পাঠিয়ে পীচশ টাকা ইনাম দেন 
আর বোতল বোতল মদখাওয়ান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে লোকট। 
পুরীর সমুদ্্রিকা হোটেলে সারা ডিসেম্বর মাসট কাটাল, সেকি করে 
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জুট মিলের বাংলাতে এ একই মাসে রহমনকে পীচশ টাকা দস্রী 
দিযেছিল ?-_-কোনট। সত্যি ? 

সমস্ত আদালতে একট। চাপা গুঞ্জন শোনা গেল । তরুণ ব্যারিষ্টার 
সসম্ভ্রমে বললেন, 

_-মী লর্ড, রহমান মিদ্থা বলেছে, এই আমাৰ নিবেদন । আমার 
ক্লায়েপ্টও সম্ভ্রান্ত ঘরেব মানুষ । তাঁর পক্ষে এ ধরণেব কাজ কণা 
অসম্ভব । একটা ট্রীঙ্ক কিনে ছার ভেতব মানুষ 'ভবে টেনে চালা 
দেওয়া তাব পক্ষে কল্পনাভীত। আর তা ছাড়া কেউ এই কুকর্মের 
সাক্ষী নেই, মী লর্ড। 

জজ সাহেবের ঠোট ছুটোতে পাতলা হাসিব ঢেউ খেলে গেল । 
শান্ত স্বরে বললেন__ 

- আপনাব ক্লায়েট যে গিল্ট নন তাব স্বপক্ষে যুক্তি দিযে 
মহিউল তোসেনেব মভিযোগ মিথ্যে বলে মাদালতে প্রমাণ করুন। 

পণ ব্যারিষ্টার শুঞ্ষ ঠোটট। জিভ দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে 
বললেন, 

-মী লর্ড, ফরেন্সিক বিপোর্ট এখনও আদালতে এসে পেখছোয় 
নি। লর্ড শিপ যেন সেই রিপোর্ট আসা অবধি অনুগ্রহ করে অপেক্ষা 
করেন। এই আমার প্রার্থন। | 

_মহিউল কেসের সমস্ত একুজিবিট--যা ফরেন্সিকে পাঠান 
হয়েছিল সবই এসে গেছে। যতদূর শুনেছি, ফরেন্সিক বিশেষ 
আসবেন । কৰে জানি না। পি পি বলতে পারবেন। 

প্রসিকিউটব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 

_ইয়েস্‌ ইয়োর অনার, ফরেনসিক জানিয়েছেন রিপোর্ট তাদের 
প্রস্ত। তবে আরো ছটো দিন সময় চেয়েছেন । 

ফরেন্সিকের মূল্যবান রিপোর্টের ওপরে এই মামলাটা নির্ভর 
করছে। 

জজ সায়েব গম্ভীর স্বরে বললেন, 
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--এ দিন রিপোর্ট না পেলে এই কেসটার জন্যে আর ফারদার্‌ 
দিন দেওয়। হবে না। 

প্লীজ রিমেম্বার--.। 

সামনের বুধবার । 


সেই স্মরণীয় বুধবার 

এ দিনে থনথমে আদালত কক্ষে ঢুকে লম্বা কাঠগড়ার মাকখানে 
াড়ানো লেবার অফিসারকে একবারের জক্না দেখে নিলেন 
করেন্সিক বিশেষচ্ছ | 

জীর্ণ শীর্ণ ক্লান্ত। মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত। মহিউলের অভিযোগ 
খণ্ডন করার মত ওকান অস্ত্র তার নেই। রণক্ষেত্র নিথাৎ 
মৃত্যু ৷ 

ফরেন্সিক বিশেষজ সাক্ষী বাক্সে উঠলেন ' শপথ বাক্য পাঠ 
করলেন। 

পাবলিক প্রসিকিউটর সসম্ভুতম প্রশ্ন করলেন 

--আপনিই ফরেনসিক বিশষচ্ঞ ? 

সহ] 

_-আপ।পহ মাহিউহলর কেসের এক্ক্ষিবিট পরীক্ষ। করেছেন ? 

_হা!। ব্িপোট সঙ্গে এনেছি । আনালিটিক্যাল ধিপোটি। 

_-আপনার বিপোট বিষণ করতে অনুরোধ কর! 

প্রসিকিউটর বসে পড়লেন । তরুণ ব্য।রিষ্টার, কি যেন খলতে 
যাচ্ছিলেন । জজ সাযেব অনুনতি দিলেন ন।। 

বিশেষজ্ঞ বললেন, 

-_-ওয়ান্‌ মিনিট প্লিজ - কাগজপত্তরগুলো সাজিয়েনি। 

এক মিনিট কেটে গেল। 
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নিদিষ্ট সময়ে আদালতের পক্ষ থেকে সরু করার তাড়া এলো । 

--ইয়েস্‌ প্রসিড ৮ 

জজ সায়েবের গম্ভীর স্বর শোন। গেল। 

ফরেন্পিক বিশেষচ্ছ প্রশ্ত্রহ হলেন 

এবার তাকে প্রমাণ করতে হবে এমন একটি ঘটন। য। প্রকৃতই 
বিস্ময়কর, যা ভয়ুঙ্কর,--কিন্ত কঠিন সত্য। 

উদাত্ত স্বরে আরন্তু করলেন ছিনি, 

_-ইয়োর মনাব, এই আদালত্ত উপস্থিত সবাই ভাওডার বন্ধ 
ট্রাঙ্কের কাহিনী শ্মহনচ্ছেন। এ কাহিনী যেমন বহত্যাবৃত, তেমনি 
অভিনব । 

-বিরাট একটা ষদযন্ত্র করে মহঠিউল হোকুসন নামে একটি শ্রমিককে 
দম আটকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে কথা আমরা 
মহিউলেব স্টেটমেন্টেই পেতুয়ন্ছি। কিন্তু মহিউল মাবা যায়নি । তার 
কারণ, মাপনারা হয়তে। বলবেন, আযুব জোর । সেটা ঠিকই, তবে 
এটাও ঠিক, ষে ও যাতে মাবা না যায় তার ব্যবস্থাও কিন্ত হতাকারী 
করে দিয়েছিল, যদিও সেটা খুব কাধ্যকবী হযনি। 

আদালত --প্রিজ ক্র্যারিফাই। 

- বলছি । একট। ভূমিকা করলুম। এবারে আসল কথায় আসছি । 

সবল প্রথমে সঙ্গ যাক ট্রাঙ্কেব ভেতরের গতগ্খলোর কথা । 
প্ণান্! কাল আশ স্রাম্কব ভিনবের এক কোণে চান্রটে ছোট ছোট 
গর্ত পেয়েছি ; এই গঠঙ্খলে।র পর যে স্পট” ঢাকা দেওয়া ছিল, তার 
সবকটাই বাঁকানো, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে, ট্রাঙ্কটা নতুন কেনা। 

তবাং এই ধরণেপ গর্ত ও বাকানেঃ প্লেট থাকার কথা নয়। কিন্তু 
ছল। এর থেকে বোঝ যায় ট্রাঙ্কের ভেতর বেশা পরেমাণ হাওয়া 
ঢোকার বাবস্থা করা হয়েছিল । স্ত্রীষ্কের ভালাট। নতুন--কোথাও 
কোন আচড় পর্ধস্ত পাওয়। যায়নি । 

_--দ্বিতীয়ত, মহিউল হে।তলন তার স্টেটুমেন্টে বলেছে যে দীর্ঘ 
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আঠারো! দিন তাকে একট ঘরে বন্দী করে রাখা হয়, তার প্রতি 
অকথ্য অত্যাচার করা হয়, খুন করার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর 
রুমালে ক্লোরোফর্শ দিয়ে ওর নাকে চেপে ধরে অজ্ঞান করে ট্রাঙ্কে 
পুরে ফেলা হয়। এত সব কাণ্ড কাবখান। করে রেলগাড়িতে চড়ানে। হয় । 
এও সে বলেছে যে তাকে রসুলপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল-_ হাওড়া 
থেকে যার দূরত্ব প্রায় বাট মাইল 

--এবার ট্রাঙ্কের ভেতরে পাওয়া তেলের কথায় আসা যাক। 

_ট্রাঙ্কট1! পরীক্ষা কবে আমরা ট্রাঞ্থের ভেতরে লম্বাৰ দিকে 
একজায়গায় মাথায় মাখার গন্ধ তেলের ছাপ পাই । বলা বাহুল্য, £স 
তেল ভেজিটেবল্‌ অয়েল। কিন্তু নতুন ট্রাঙ্কে তেলের দাগ এল কোথ।! 
থেকে? সম্ভবত মহিউল বলে যে লোকটি ট্রাঙ্কের মধো শুয়েছিল 
তারই মাথার তেল এ ট্রাঙ্ষের গায়ে লেগেছে । 

পাবলিক প্রসিকিউটন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাস। করলেন, 

_তাঁ কি করে হবে? মাথায় তেল মাখলে কতদিন তল 
মাথায় থাকবে? 

বিশেষজ্ঞ বল্লেন, 

_মাথায় তেল মাখলে সে তেলটুকু আটচল্িশ ঘণ্টা অর্থাৎ ছার্দন 
মাথায় থাকে, তারপর শুকিয়ে যায়। সুতরাং মহিউল ছুদিনের মংধে। 
কোন এক সময় তেল মেখেছিল। 

প্রসিকিউটর সন্দিগ্ধ ভ।বে বললেন, 

"তা কি করে হবে! 

প্রসিকিউটরের কথার উত্তর ন! দিয়ে, বিশেষজ্ঞ শাস্ত স্বরে বললেন, 

-আর তা যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে এ কথা মিথ্যে যে 
মহিউলকে আঠারো দিন একট ঘরে বন্দি করে রাখা! হয়েছিল, যে 
কথা মহিউল তার স্টেটুমেণ্টে বলেছে । 

বিশেষজ্ঞ থামলেন। আদালতে অপেক্ষারত বিরাট জনতার 
ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন । 
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আদালতের সহত্র মানুষের মধ্যে অল্প সময়ের জন্ত চাপ গুঞ্জন 
উঠল । 


__ইয়েস্‌ প্রলিড 

গুঞ্জন থেমে গেল, আবার স্তদ্ধত] । 

বিশেষজ্ঞ শুক করলেন। এবার একট জোরাল ক। কখলে। 
উত্তেজনায় সে কগন্বর হল কম্পমান, কখনো বা বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেবণে শান্ত, দৃঢ় ও ব্বচ্ছ । 

- যদি আমাকে কেউ খুন করব বলে ঘরে আটকে রাখে, নিশি 
ভাবে মারধোর দেয়, অকথ্য অত্যাচার করে, ওবে সেকি ন্গান করার 
জন্যে স্থগন্ধি তেল দেবে, না সাবান দেবে? তাহলে মাঁহউল হেল 
পেল কোথায়? পর পর তিন বার হাসপাতালে গিয়ে আমি একটা 
জিনিস লক্ষা করেছি, মহিউল মাথায় মাখার জন্যে তেল আনাতো, 
সুগন্ধি তেল। তাঁর গন্ধ এ তোরঙ্গের ভেতরে লেগে থাকা তেলের 
গন্ধের সঙ্গে এক, অর্থাৎ এ বিশেষ ধরণের তেলই মহিউল ব্যবহার 
করতে ভালবাসে । স্বাভাবিকভাবে সেই তেলই সে নেখেছিল। 
গরবং মেখেছিল সে ছ'দিনের মধ্যে যে কোন এক সময়ে। এছাড়া 
আরে প্রমাণ আছে, যাতে আদালত বিস্মিত হবেন। 

_-কি বলুন-_। 

-_ত1 হচ্ছে, মহিউলের মাথার চুল, দাড়ির চুল, গৌঁফের চুল। 

--মহিউল তার স্টেটুমেণ্টে বলেছিল যে তাকে যেদিন “কিড স্তাপ্‌ও 
কর হয় সেদিনই সে চুল দাড়ি কেটেছিল। তাহলে সহজেই ধরে 
নেওয়া যেতে পারে যে মহিউল আঠার দিন আগে চুল দাড়ি শেষ 
কাটে। তার কারণ, বন্দি অবস্থায় সে চুল দাড়ি কাটতে পারে না৷ 
আদালতে কিন্ত আমি জানাতে চাই যে মহিউলের চুল পরীম্মী করে 
আমরা দেখেছি, মহিউলের মাথার চুলের বৃদ্ধি ঘটেছে পাঁচ দিনের 
মধ্যে, মাথার চুলের অগ্রভাগ বা! "টিপ,টা পরীক্ষা করে আমরা বলতে 
পারি কত দিন আগে মাথার চুল কাট। হয়েছে । সেই টিপের আকার 
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দেখে--বলা বাহুল্য মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষা করেই জীণ। যাঁয়_আমরা 
বল্ছি, মহ্থিউলের মাথার চুল খুব বেশী দ্রিনের কাটা নয়। গৌোঁফের 
চুলও তাই-_। দাড়ির চুল এক সন্তাহেব। 


_-মাথার চুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই টিপ$-এর আকার বদলাতে 
খাকে। তাই প্রমাণ হয় যে মহিউলের মাথার চুল চার পাঁচ দিন আগেই 
কাটা হয়েছে । দাড়ি কামিয়েছে সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোন সময় । 
শাহলে এখানে৪ দদখ। যাচ্ছে অর্থাৎ চুল পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে 
মহিউল মিথে) খলেছে। 

__-এরপর দড়িব কথায় মআস। যাক | আমরা অন্তান্ত একৃজিবিটে ব 
মধ্যে এক গাছ দড়ি পাই । এই সেই দড়ি । এই দডি দিয়ে মহিউলকে 
বেঁধে ট্রাঙ্কের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল একথাও বলেছিল ৷ তা ছাড়! 
টশঙ্ষেব মধ্যেও তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। এ কথা 
সত্যি। কিন্তু মহিউলের ভাতে পায়ে কোথাও কোন লিগার মার্ক 
অর্থাৎ দড়ির দাগ আমি পাইনি। ডাক্ত।বও পাননি । কেন? 
যারা বন্য মান্ত্রুষের মতো। নিম অত্যাচার করেছিল, ঘরে না খেতে 
দিয়ে আঠাবেো দিন আটকে রেখেছিল, খুন করার ব্যবস্থাও করেছিল। 
তারা যদি দড়ি দিয়ে সতাই বাঁধতে চাইত তো কড়কড়ে করেই বাঁধত, 
আল্তে? করে জড়িয়ে দেবে কেন? 

--একটা ছোটু ঘটনার কথ উল্লেখ করে আসল বস্তুর ওপর 
আমার বক্তা বাখব। 

--দীঘ আঠারো দন মভিউল হোসেন নিখোজ হয়েছিল । কিন্তু 
তব বাড়ির লোকেরা পুলিশে ডায়রি করেনি কেন ? হাসপাতালে 
দৌড়োদৌড়িও করেনি-_সে ব্যাপারে খোজ নিয়ে ইন্সপেক্টর চৌধুরা 
আমাদের জানিয়েছেন যে, গুপ্ডার। খুন করার ভয় দেখত মহিউলকে 
তা নিয়ে সে কোনদিন থানায় ডাইরী করেনি। মালিককেও 
জানায়নি ।--কিন্ত কেন? 

-কোনদ্িন জানায়নি, তার কারণ এই হতেও পারে যে, মহিউল 
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প্রাণ ভয়ে মালিকের সাহায্য চায়নি, কারণ লেবার অফিসার তো 
মালিকেরই লোক । 

আদালতের প্রশ্নে সামান্ত একটু থামলেন ফবেন্সিক বিশেষড। 
পরে বললেন, 

--আমর। ভূলে যাব ন। যে, মহিউল ওদের লেবার ইউনিয়নেৰ 
পাণ্ডা। সুতরাং মালিকের গ্রগ্ডার ভয় তার কাছে তুচ্ছ। এ ছাড়। 
পুলিশের সাহায্য চাইলে ওর হয়ে সাক্ষী দেওয়ার লোকের মভাব 
হত না। আদলে ওদের মিল এলাক। থেকে কয়েকজন গুণ্ডা হঠাৎ 
ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে, এটাই তো বিশ্বাস হয় না। তাহলে 
পাড়ায় কি একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটত ন1? 

--পরের একৃজিবিটে আস্মথুন। 

--হ্যা, এবার আসা যাক আসল একৃজিবিট, স্টীল ট্রাঙ্ক । রহস্যম$ 
ট্াঙ্কটার শুধু ভেতরটা নিয়েই আলোচনা! করি। মহিউল ট্রীঙ্েব 
ভেতবে শুয়েছিল। সেই ট্রাক ছিল বন্ধ। তাহলে দেখতে হবে, 
মহিউলের বয়স কত ? উচ্চতা কত ? আর ওজন ক ? 

--এ সব কেন? 

জিজ্ঞেম করলেন আদালত । 


- কারণ ২৫২৬ বছরের একটি ছেলে যদি একটা বন্ধ ট্রাঙ্কের মধ্যে 
থাকে তাহলে সে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে ? এ প্রশ্ন আমাদের 
মনে বিশেষ করে জেগেছিল। এব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞান শাস্ত্রের 
'রেস্পিরেটরি ফিজিয়োলজি'র বিশেষজ্ঞ ও নীলরতন সবকার 
মেডিক্যাল কলেজ কলকাতার ফেজিয়োলজির অধ্যাপক ডাক্তার 
এইচ, এল, সাহ। মহাশয় বলেছেন,-একজন সুস্থ মানুষ প্রতি মিনিটে 
বাতাস থেকে ২৫০ সি দি অক্সিজেন গ্রহণ করেন ও প্রতি মিনিটে 
২০০ সিসি কার্ধন-ডাই-অক্সাইভ. ছেড়ে দেন। এক হাজার সিসি 
হচ্ছে এক লীটার। যে ক্্রাঙ্কটা পাওয়া গেছে তাতে বাতাস ধরে, 
২১৮ লীটার। 
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--এট। বাখ্যার দরকার-_.বাঝ! গেল ন।। 

বললেন ডিফেন্স! 

_ইয়েস। আপনি যতট। সম্ভব সোজ। করেই বলুন-- | 

_আমি ব্যাখ্যা করিনি এখনও | শুধুমাত্র এইটুকুই বলেছি ষে 
২১৮ লীটার বাতাস ট্রাঙ্কে ধরে। কিন্ত কি প্রমাণ ? ট্রাঙ্কট! লম্বায়-__ 
৯০ সেন্টিমিটার, চওড়ায়--৫৭ সে্টিমিটার আর উচ্চতায়-_-৪১.৫ 
সে্টিমিটার। তাহলে লম্বা, চওড়া আর উচ্চতা যদি আমরা গুণ 
করি, কী পাব ? 

_-গল্যুম 1 

বললেন ডিফেন্স। 

--হ্যা। অর্থাৎ মায়তন | ফে আয়তনট! ট্রাঙ্কের ভেশরে পাচ্ছি 
তাব সব জায়গাটাই জুড়ে থাকছে বাতাস। স্ুুতবাং ট্রান্কের মধ 

হ্রটা বাতাস থাকছে তার পরিমাণ বের করতে গেলে অঙ্ক শাস্ত্রের 
ত্র অন্ুযাষী ধৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতার গুণফলের দরকার । এ. ভাঁবে 
আমনা পেলুম ২১৮০২৫ কিউবিক্‌ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ২১৮ লীটার। 

-_বেশ, বোঝ। গেল। তারপর ?-" 

--কিন্ত ১১৮ লাটাব বাতাসের সমস্তটাই ট্রাঙ্কের ভেতর ছিল ন1। 

-শিকিন 

আদালতের বিস্ময় চবমে উঠ/ভ লাগল! 

-- কাৰণ মভিউল ফে জারুগাটুকূতে কৃকড়ে, প খুড়ে শুর়েছিল 
সেখানে বাতাস ডিল না। বাতাস সরিয়ে দিয়ে তবেই ভে তার 
দেহটা ছিল। লোকটির উচ্চতা--৫ খুট ৬ ইঞ্চি, ওজন--১ মন ১৫ 
সের। তাহলে দেহট। কতট। বাতাস সরিয়েছে ;--১২৫ লীটার, এ 
কথা ডাক্তাব সরকার আমাদের জানালেন ভার রিপোর্টে | 

--আহলে আপনি বলছেন, ২১৮ লীটার বাতাস ট্রাঙ্কে ধরা উচিত 
ছিল, কিন্তু যেহেতু ১২৫ লীটার বাতাস কম হল সুতরাং যখন ট্রাঙ্কটা 
রেলগাড়িতে আসছিল তখন তাতে ৯৩ লীটার বাতাস ছিল, তাই না ? 
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-স্থ্যা। কিন্তু বাতাসের সবটাই তো অক্সিজেনে ভরা নয়। 
অক্সিজেন হচ্ছে বাতাসের ৫ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। তাহলে ৯৩ 
লীটারের ৫ ভাগের ১ ভাগ হচ্ছে প্রায় ধরা যেতে পারে ১৯ লীটার। 
আসল হিসেবটা"হচ্ছে ১৮৬০০ সি-সি। 

- প্রতি মিনিটে আমর! অক্সিজেন নিচ্ছি, ২৫০ সি-সি। তাহলে 
৭৪8 মিনিট সময় মাত্র মহিউল ট্রাঙ্কের ভেতরে অক্সিজেন পাবে। 
অর্থাৎ ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড। কিন্তু এতটা সময়ও ওর 
পাওয়াব কথা নয়। কারণ, ট্রাঙ্কট1 বন্ধ ছিল। এ কথা ভুললে চলবে 
না । 


---তাতে কি হুল ? 

--তাতে হয়েছে এই যে. ট্রাঙ্কেব মধো “হিউমিডিটি' ছিল। কারণ 
মহিউলের শক্ষীর থেকে ঘাম বেবিয়েছে। সে বেচে থাকতে তার 
শর খাভাবিক নিয়মে রক্ত চনাচল হয়েছে । গরম ভাপ বেরিয়েছে । 
তাই শক্সিজেন হাড়াভাড়ি শেষ হয়েছে । 

--একটা গল্প বললে ব্যাপারটা সোজা হবে । 

--এক ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে ঘরে কেরোসিনের আলো। 
ক্ব/লিনে শয়োছলেন। মাঝ রাতে তার ঘুম ভেঙে যায় । ছোট ঘরখানা 
বায়াথ ভত্তি হয়ে গেছে । তার শিঃশ্বস বন্ধ হয়ে এল । 

--দরজা খুলে বেঙ্োতে গেলেন । কিন্তু খিল খলতে পাপ্পলেন না । 

- ,কবোলিনেহ আলো নিভে গেল। শরীর অবসন হয়ে এল। 

-_বখন পাশের ঘরের লোক দরগা ভেঙে তাকে উদ্ধার করল, 
তখন £তনি মৃত। 

--কেন এমন হল £--করোমিন আলো জ্বালার জন্তে ঘরে কার্ন- 
ডাই-অক্সাইড বাড়তে বাড়তে ঘরের ভেতরের সমস্ত বাতাসের 
অক্সিজেনকে গ্রাস করেছিল । 

বাইরে থেকে অক্সিজেন আসার সুযোগও ছিল ন।। দরজা বন্ধ 
ছিল। 


১২৭ 


-_-এই ট্রাঙ্কের ব্যাপারেও তাই-ই হওয়। উচিত ছিল। কিন্তু তা 
হয়নি। 

-_-কিন্তু কেন, কেন হয়নি? 

প্রশ্নটা বিশেষজ্ঞ নিজেঈ করে বসলেন । 

আবাব উত্তরও দিলেন । 

--কারণ, মহিউল হোসেনের ষ্টেটুমেন্ট সম্পর্ণ মিথ্যে! তাকে 
রসুলপুর থেকে কেউ ট্াঙ্কে পুবে পাঠাধনি । হিসেবে দেখা যায়, 
কাবন-ডাই-অক্সাইড. যেভ'বে ট্রার্থেব মধ্ধ্যে বাডবে তাতে মহিউলেব 
বড জোর আধ ঘণ্ট। বাঁচান কথা--এব বেশ নয়। কিস্তু ৫০ ৬০ 
মাইল পথ রেলগাভিতে শীস্ত কম করেও কিছু না হোক এক 
দেড ঘণ্টাব খেশী তে। লাগবেই | 

তাহলেই মান হয, মহিউলকে লিলুযাব কাছে থেকেই কেউ ট্রাঙ্গে 
ভপে হাওডাতে পাঠিল্যভিল । 'ভাহলে, তাকে আগাবেো দিন লেবার 
অফিসাবের গুপ্তাব! এসব ঘবে বন্ধ কবে কেখেছিল এবং পরে ম্বলপুব 
থেকে দ্রাঙ্কে পুবে হাওডা পাঠিয়েছে, এসব কথাই সাজানো । তাছাড! 
মহিউলেব লুঙ্গিতে, গেঞ্জিতে চুল ছাডা৪ লাল বালি, কয়লাগুভে। 
পাওয। গেছে। 

_-মহিটউল বলেছে, যে সন্ধোব সময যখন কাজেব শেছে 
চান-টান করে কাংখানাব হাসা কাপড় ভ্ছডে বেড়াতে বেখিষেছিল, 
তখন গুগডাক। ওকে জেোব কবে ধনে শিষে যায়। ঘরে বন্ধ কবে 
রাখে **ইভ্যাদে ইত্যাদি । 

তাহলে ওর পোশাকে বালি. কযলা এল কি করে? 

বিশেবজ্ঞ থামলেন ! 

লেবাৰ অফিপা€ শ্রান্ত দৃষ্টিতে বারবার বিশেষজ্ঞের দিকে 
চীইনে লাগলেন । কুঁতজ্ছতায তাব মন বুঝি ভরে গেছে। 

বিশেষজ্ঞ জজ সায়েবেব দিকে চেয়ে মুত্ধ হেসে বললেন, 

--এর পবৰ আর একটি উল্লেখযোগা কথ! বলবে! স্টি হচ্ছে; একট? 
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কাগজের পাকেটে খানিকটা মাটির মত জিনিষ | 

আবার বিশেষজ্ঞ থামলেন । 

প্রসিকিউটরের নির্দেশে একজন পুলিশ কন্স্টেবল্‌ কাঁগজেব 
প্যাকেটট। তুলে ধরল 1 জজ সায়েব একটু উচ হষে কাগজের ভেতরেৰ 
জিনিষটুকু দেখে বললেন! 

--মাটি মনে হচ্ছে । কী ওটা? 

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ কাঁগজটা পুলিশ কন্চবল্‌্এব কাছ থেকে 
নিয়ে ম্বহ হেসে বললেন, 

_ঠ্যা 451 মাটি-গল। মাটি ! এই মাটিটকু পুলিশ ইন্সপেক্টার 
মহিউলের পায়েব লা থেকে সংগ্রহ কবেন। একটা ছোট্র ছুগ্সি 
দিয়ে মাটি চেঁচে নেওয়া হয়েছে । কিন্ধ প্রশ্ন হচ্ছে, শহিউলের 
পায়ের তলায় গঙ্গ। মাটি এল কী করে-? 

--আমরা স্মরণ করতে পারি মহিউল বলেছিল তাকে গুণ্ডার! 
সন্ধ্যের সময় “কডন্তডাপত করে। তাবপব বেশ কযেকদিন তাকে 
একটা ঘরে আক থাকতে হয়। 

তাহলে টাটক। মাট লাগল কি কবে? 

সন্দেহ জাগতে আমরা গঙ্গার ধারে মহিউল যে জুট মিলে 
কাজ করে সেটা ছাড়াও আমার যে কটা জুট মিল আছে সব 
কটাবই ম্যানেজারের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করলুম। সাহায্য 
চাইলুম । 

--কি পবামর্শ করলেন ? কি সাহায্য চাইলেন ? 

আদালত প্রশ্ন করলেন । 

বিশেবজ্ঞ বললেন, 

--আমাদের কাছে মহিউলের একখানা ফটো আছে। 
এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি জুট মিলের ম্যানেজারকে মহিউলের ফটো 
পাঠিয়ে জানতে চাইলুম তার মিলের কোন কর্মচারী এই ফটোটি 
চেনে কি না। 
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মহিউল সে সব মিলে কাজ করেছে কি না। ছুটো মিল থেকে 
উত্তব এলে!) না--। ফটে। কেউ চেনে না। 

আমর! চিস্তিত হলুম। তাহলে'**? তাহলে আমাদের ধারণ! 
কি ভ্রান্ত হবে? 

অপেক্ষা করে রইলুম তৃতীয়টাব জন্তে। হঠাৎ চিঠি এল-ন্যা 
ফটোটি মিপের কয়েকজন শ্রমিকের পরিচিত। যার ফটো 
তারা দেখছে তার নাম ফকির আলী মোল্লা । মাত্র পনের দিন 
সে মিলে চাকর করে। তাৰপর বিনা নোটিশে কাজ ছেড়ে 
দেয়। 

আদাঙও প্রমথ করেন, 

স্ষকান্‌ পণেখ দিন? 

বিশেখজ্ একখানা চিঠি বের করে পড়ে নিয়ে বললেন,--ষে 
আঠারো দিন মহিউল আস্মগোপন করেছিল । সেই আঠারো দিনের 
মধ্যে পনের দিন সে ছদ্মনামে অন্য মিলে কাজ করে । পী কারো 
নজবে পড়ে, তাই গোপনে গোপনে মহিউল হোসেন গঙ্গার ধার দিয়ে 
পলিমাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে জুট মিলে কাজ করতে যেত । জুট মিলে 
যে দলটায় সে শ্রমিক হয়ে কাজ করত সেই দলেব সবাই তাকে 
চিনতে পেরেছে । তবে ওর। চেনে ফকির মোল। নামে, মহিউল হোসেন 

মে নয়। মিলের শ্রমিকদের আযাটেগ্ডেন্স রেজিষ্টারে দেখা গেছে, 

মহিউল ওরফে ফকির মোলপ।। এ পনের দিনে ছু-বার মাইনে পায়। 
আর সে টাক। নেবার সময় অতি সাবধানী মহিউল হৌসেন মস্ত বড় 
একটা প্রমাণ রেখে দেয় খাতার ওপর। 

আরও রহস্তের ইঙ্গিত দিয়ে বিশেষজ্ঞ থামলেন । 

আদালত কক্ষে থমথমে ভাব। 

উপস্থিত দর্শকদের উৎকণ্ঠী বেড়েই চলেছে । অধীর প্রতীক্ষায় 
সবাই নজর ফেলে আছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দিকে । 

যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি- বৈজ্ঞানিক ধিশ্লেষণে একটু 


৬১৩০ 


একটু করে উঠছে এমন এক ট্রাঙ্ক রহস্তের অলক্ষ্য যবনিকা। ফা 
ছিল পরিষ্কার, স্বচ্ছ__আপাত দৃষ্টিতে, তার গভীর গহনে পড়েছে 
ফরেন্সিকের সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানের আলো । কোন ফাকি সেখানে 
চলে না। 


এই বোধ্টকুই হয়তো! সেদিনের উৎসাহী আোতা দর্শকদের কানো। 
কারো মনে জাগিয়ে তুলছিল কৌতুহল, ওুৎস্থক্য-_আরও কী আছে 
যবনিকার ওপারে, যা ধর্মাধিকবণের ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ডে আহ্কত 
হবে? মানুষেব ক্ীধনের প্রতিটি কাজে কত রহসোর, ৰত 
অজানার সন্ধান করেন্সিকের গবেবণায়, বিশেবজ্ঞের সাক্ষ্যে মিলছিলো 
তা, এক এক কবে । নাবও কতা রহস্য আছে? তাহ এর পর 
বিশেষজ্ঞ কি বলবেন শোনার জন্তে কৌতুহলী জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে 
অপেক্ষা কবছেন। 

কয়েক সে”কণ্ড কেটে গেল । 

বিন্ষেচ্ধ ধীবে ধীরে আরম্ত কবলেন, 

--মহিটল খাতায় রেখে গেছে ফিঙ্গার প্রিন্ট। নাম আলাদা 
হলেও ফিঙ্গার প্রিন্ট ৷ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ-_-পরীক্ষায় 
আলাদ। হল ন।। মহিটল যে জুট মিলে শ্রমিক হয়ে রয়েছে, আর 
যে মিলে পনের দ্রিন লু'বয়ে কাঙ্জ করেছে,_ছুটে! মিলেই সেই 
একই আঙুলের ছাপ আছে। আর সহজেই বোঝ! যাচ্ছে, যে 
ছুটে| আঙ্গুলের ভাপহ আমরা সংগ্রহ কবেছি। আমরা পরীক্ষা) করে 
দেখেছি-+ছাপ ছুটি অভিন্ন--আইডেন্টক্যাল। আনাদের বিশ্লেষণের 
বিবরণ এইখানেই শেষ। 

এর পর ফরেন্সিক বিশেষ সাক্ষী বাকৃস থেকে নেঙ্কে 
এলেন । 

আরও বেশ কিছুক্ষণ আদালত কক্ষ রইল নিস্তব্ধ । 

সকলের দৃষ্টি পড়ল লেবার অফিসারের ওপর । 


১৩১ 


পরের দিন "রায় দেবেন এই কথা জানিয়ে বিচারক আসন ছেড়ে 
পাশের ঘরে চলে গেলেন । 


এবার সমস্ত রহস্য উদঘাটনের ব্যাপারটাকে আর একটু পরিক্ষার 
করে বলাযাকৃ। 
মহিউলের গেঞ্জি জামা পপ্সীক্ষ/ কবে আনরা লালচে মাটি ও 
কগ্পলার গুড়ো পেয়েছি। ট্রাঙ্কের মধ্যেও এ একই জিনিষ । 
কয়লার গুঁড়ো, মাটি। এই ধ্রণের লাল মাটি, বর্ধমান, 
'াসানসোল এ সব জায়গায় পাওয়া যায় '। কলকাতার আশেপাশের 
মাটি লাল নয়। তার থেকেই মনে হয় মহিউল বদ্ধমান বা এ .লাকার 
কান জায়গায় ছিল, 
পুলিশ অফিসাব একট যূলাবান সংবাদ দিয়েছেন। ঠিনি কি 
ভাবে যেন খেজ নিয়েছেন থে মহিউলের এক চাচা বদ্ধমানে 
পাঁকেন। 
কর্মোপলক্ষে আসানসোলেও যান । সেখানেও তার বাড়ি আছে। 
মহিউল এই ঘটনা ঘটবার তিনদিন আগেই চাচার বাড়ি যায়। 
লেখানেই এই ট্রাঙ্টা কেনে ' এ কথা ওর চাচার বাড়ির দারোয়ান 
পুলিশকে বলেছে । 
কেনার পর দাঁরোয়ীনের ঘরেই ট্রাঙ্কুট। রাখ ছিল। 
তারপর মহিউল কলকাতা আসার সময় ট্রাঙ্কট। নিজে আসে। 
বল! বাহুল্য তারপরে কোন ঘটনার বিন্তাসে কলকাতার 
কাছাকাছি কোন স্টেশন থেকে বেলগাড়িতে সেই ট্রাঙ্কটি হাগড়ায় 
সে পৌছয় | 


১৩২ 


আর সেই ট্রান্কের মধ্যে আবদ্ধ ব্যক্তি ছিল-_-মহিউল । 
আমার আর কিছু বলার নেই। 
ইব্সপেক্টীর কোথায়, কি ভাবে মহিউলের কাকার সন্ধান পান ও 


বহস্যময় এই ট্রাস্কব সম্বন্ধ তথা সংগ্রহ করেন, সে কথা তিনিই 
বলবেন । 


পবের দিন চৌধুরী এল ! 

স্খবর দিল, মহিউল তার অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । 
আদালত তার শাস্তির ব্যবস্থাও করেছেন। আর বেকম্ুর খালা 
পেয়েছেন অভিযুক্ত লেবার অফিসার । 

হঠাৎ ইন্সপেক্টার চৌধুরী একটু থামল। তারপর মৃদু হেসে 
বলল, 

- কোট তোমাদের প্রশংসা করেছেন-_॥ খুসি হলে তো? 

খুসিতে মনট। সত্যিই ভরে গেল। শান্ত স্বরে বললুম, 

- আদালত প্রশংসা! করেছেন বলেই যে আনন্দ হচ্ছে তা নযু 
চৌধুরী, আসলে ভাল লাগছে এই ভেবে ষে ফরেন্সিক বিজ্ঞানের 
কাছে মহিউলের হীন ষড়যন্ত্র নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল। তুমি 
সেদিন বলছিলে ফরেন্সিকের কাজ হল খুনীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান । 
__অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা কর।। __কিন্ত শুধু তাই নষ চৌধুরী । 
ফরেন্সিকের কাজ, ধীরা অসহায়, নির্দোষ, নিরপরাধ তাদের রক্ষা 
কর।। 

নাথিং ক্যান্‌ এস্কেপ, ফরেন্সিক ! 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে যে সব দানে পৃ করেছে, ফরেন্সিক 
তারই একটা, যার আলোকে মানুষের বোধ, তার বিবেক হয়েছে 
পুর্ণ হয়তো ব। ধন্যও। 
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-্দেো। আখে, অউর এক মন। 

বন্ধুবর আমার কথাট! কিন্তু সহজ মনে মেনে নিতে পারল ন। 
কুধুভ নেড়ে বলল, 

-স্তাহলে তো সব জটিল সমস্যাগুলোই মিটে যেত। এত 
কট করে পুলিশী তদস্ত, শিক্ষিত কুকুরের দল কিছুরই দরকার হত না ॥ 
ী ছুটে! জিনিস তো সব তদস্তকারীরই আছে। 


১৩৪ 


সমর্থননূচক ভাবে মাথ! নেড়ে বললাম, 


হ্যা আছে। এবং তা কাজে লাগানে! হচ্ছে বলেই তো তুমি 
আমি এখনও নিরুপদ্রবে সমাজে বাস করছি। তানা হলেতে! 
গোটা সমাজ চোর, ডাকাত, খুনে, বদমাইশে ভরে যেত। তাদের 
জন্তে জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমাদের পর পারে চলে যেতে হত। কিন্তু 
ত। হয়নি-_তা হয় না। তাই সেই বীভৎস খুনের নাক শংকর 
লাল্''কে ফামিকাঠে ঝুলতে হয়েছে, 'হাঁওড়ার বন্ধ ট্রাঙ্ক'-_-এর বড়যন্ত্র- 
কারীকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, “ওকারনাথ সি২-এর 
হত্যাকারী আইনকে ফাকি দিতে পারল না--তার শাস্তি হয়েছে। 
দিব্যেন্দু তার ঝড় ভাই পুর্েন্দুবাবুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে পারল 
কি নিজেকে বাঁচাতে ? এসব বীভৎস রোমাঞ্চকর হত্যা ও তদন্তের 
কাহিনী তো এর জাগেই লিখেছি । আসল কথাটা কি জানো? 

বন্ধুবরের কৌতুহলী দৃষ্টি আমার ওপর পড়ল । 

_-৫সটাই তুমি মানতে চাইছ ন1_-এঁ-_-“দো আখে আউর এক মন? | 
ছুটি বুদ্ধি-দীপ্ত চোখের তীক্ষ সজাগ দৃষ্টি আর একটি আত্মবিশ্বাসী 
সুদৃঢ় সবল মনের একাগ্রতা । 

কিন্তু বন্ধুবর তখনও ন। মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে 
লাগল। তারপর একটু থেমে বলল, 

_-তা কি করে হবে? তুমি যতই সহজ করে বলার চেষ্টা কর ন! 
কেন, তা হয় না। 

- কেন? 

-__তাহলে, তুমি কি বলতে চাইছ যার! “ক্রাইম' করছে, তার! সব 
সময়েই তোমাদের চেয়ে সব বিষয়ে “ইন্ফিরিয়র' 1? এটা তো। নাটক 
নভেলেই দেখা যায়। কিন্তু সমাজে তা হয় না, বাস্তবে এ যুক্তি তো 
খাটে না- খাটানো। উচিত নয়। ব্যাপারট। কি অতই হালকা।--_. 
অতই সহজ ? 

বুঝলুম, বন্ধুবরের কথাগুলো উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেবার মতো 


১৩৫ 


নয়! ভাই গলার স্বরে আয়ে! গুরুত্বের ভাৰ এনে আলোচনা বেশ 
কিছুটা জমিয়ে তোলার ভঙ্গিতে বললাম, 
ব্যাপারটা সহজ নয়, হান করে ভাবার মতো তে! নয়ই। 
খুনীকে হুর্বল, বুদ্ধিহীন, অশিক্ষিত ভেবে নেওয়া, বিশেষ করে তদস্তের 
শুরুতেই, কোন অপরাধ-বিজ্ঞানীর মোটেই উচিত নয়--এ বিষয়ে সব 
সময়েই আমি তোমার সঙ্গে একমত । কিন্ত তুমি যদি কোন অপরাধ 
বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা-লন্ধ অভিমত পড়, তাহলে দেখবে মানুষ যখন 
কোন মারাত্মক অন্ঠাঁয় বা! শহনীয়াস ক্রাইম" করে, বিশেষ করে মার্ডার 
অর্থাৎ খুন-_-তখন তার আচরণ বা “বিহেভিয়র' পরীক্ষা করতে হয়, 
কারণ খুন করার আগে দেহে ব। মনে মানুষটি সাধারণ ভাবে ভয়ঙ্কর 
রকম উত্তেজিত থাকে । এবং সেই উত্তেজনার মধাই সে তাঁর খুনের 
“ছক” বা ক্বীম'টা তৈরি করে। আর এ সঙ্গে আরো ছুটে! জিনিস সে 
মনে রাখে। 


_জিনিস ছটো কি? 

_-সেল্ফ* আর এভিভেন্স” হা, প্রথম হচ্ছে*সেল্ফ, অর্থাৎ, 
খুনী এ খুনের সময়ে নিজেকে অপরের লক্ষ্য থেকে লুকিয়ে রাখতে 
চায়। দ্বিতীয়, সে সজাগ থাকার চেষ্টা করে-_অপরাধের কোন তথ্য 
বা স্বুত্র যেন কোথাও ছড়ানো না থাকে । অপরাধ সংঘটিত হবার 
পর উত্তেজন। ছাড়াও তার মনে এসে ভিড় করে আরো একটি জিনিস। 
কী সেটা? 

আমার প্রশ্নের উত্তর ন1 দিয়ে স্থির ভাবে জিজ্ঞাস্থ নেত্রে চেয়ে 
রইল বন্ধুবর-_। 

কয়েক সেকেণ্ড পরে আমিই শুরু করলুম, 

--তা হচ্ছে ভয়। ভয় থেকে আতঙ্ক যাকে বলে, “ফীয়ার আযাণ্ড 
টেরার' । তখন তার মন আর স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারে 
না। এই জন্যে দেখবে, খুনের ঠিক অল্প সময়ের মধ্যে জবানবন্দী 
নিতে পারলে আসল হত্যাকারী অনেক সময় এলোমেলো অবান্তর 
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অসংলগ্ন কথ! বলে ফেলে। ফলে, রহ্য ভেদের পথ গ্রেলখা হয়ে 
পড়ে । এ-সম্বন্বে তোমাকে বলব একদিন কি ভাবে সম্পূর্ণ অজান। 
এক পথচারীর একটি অতষ্কিত উক্তি কেমন করে, একটি ভয়াবহ খুনের 
যূল সুত্র ধরে ফেলতে সাহায্য করেছিল। 

এতক্ষণ বন্ধুবর চুপ করে শুনছিল। সহাস্তে বলল, 

_-কিস্ত যেখানে তুমি হত্যার পর খুনীকে পাচ্ছ না, সেখানে 1ক 
করে তার “আচরণ' পরীক্ষা করবে? কি করে জবানবন্দী নেবে? 
--যেটা না কি বেশর ভাগ খুনের পরই হয়ে থাকে । 

-- সেখানেই তো এ--দো আখে অউর এক মন'। এর ওপর 
আছে ভালো ভাবে- হত্যার স্থান পরীক্ষা” । পক্রমিনোলজি'র ভাষায় 
যাকে বলা হয় “অন দি স্পট. এন কো য়্যারীঃ । এর পর "নীর সাক্ষাৎ 
এক সময় নিশ্চয় মিলবে এবং তখন এ “বহেভিয়র অথাৎ খুনীর 
আটরণ পরীক্ষ।। তাহলে শোন--একটা গল্প বলি। 

_-শ্রাবণ মাস। সার। দিন বৃষ্টি পড়ছে । বিকেল সাড়ে চারটের 
সময়ই রাস্তা ঘাট অন্ধকার হয়ে এল । রাস্তার ইলেকটীক আলোগুলো। 
জ্বলে উঠল। 

লোকজন উরধ্বশ্বাসে ছুটছে বাড়ির পথে। হেডলাইট জ্বেলে 
মোটর গাড়ি চঙ্গছে। বাসে দ্রামে অসম্ভব রকমের ভিড় । 

পাস্তায় লোকজন দ্রুত কমে আসছে। 


শহরের বিখ্যাত এক রাস্তার ওপর মনিলালের মনিহারী দোকান । 

সেদিন সে নিদিষ্ট সময়ের অনেক আগেই দোকানে তালা বন্ধ 
করে সাইকেলের হ্যাঁণ্ডেলে একটা বড় থলে ঝুলিয়ে সাইকেল চড়ে 
বাড়ির উদ্দেশে চলল । 
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তখনও টিপ.টিপ, করে বৃষ্টি পড়ছে। 

বাড়িতে ছেঙ্গের অন্ুখ। ডাক্তার আনতে হবে। 

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ আনমন! ভাবেই একটা ছোট্ট গলির 
মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। আশপাশে কোথাও লোকজন" নেই। গলিট! 
দিয়ে গেলে একটু তাড়াতাড়ি হয়। 

বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে গেলে অনেক পথ ভাঙতে হয়। কিন্তু তবুও 
গলি দিয়ে যায় নাসে। কারণ পথট! নির্জন । এছাড়াও গুপগ্ার 
উৎপাত আছে। 

ছেলের অস্থখ বলে সেদিন মনট। বড় অস্থির, ব্যতিব্যস্ত ছিল তার । 

তাই কোন চিন্তা ভাবনা না করেই সে জোরে সাইকেল চালিয়ে 
গলির পথট্কু পেরিয়ে যেতে চাইল। 

কিন্তু বিধাত৷ বিমুখ । 

গলির মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ একটা লাঠি মাথায় এসে 
পড়ল । মনিলাল সামলে নেবার আগেই আবার । তিন জন 
গুণ্ডা তিন দিক থেকে মারতে লাগল । 

সাইকেল ফেলে রেখে মনিলাল পালাবার চেষ্টা করল | কিন্ত 
একজন ছুটে এসে জামাটা চেপে ধরল। তারপর বুক পকেট "থেকে 
যে একশ তেইশ টাকা ছিল, জোর করে তা ছিনিয়ে নিল । 

ধবস্তাধবস্তি, মারামারি, জাপটাজাপ টি । 

মনিলাল একটা লোকের মুখে সজোরে একটা ঘুসি মেরে 
প্রাণ ভয়ে দৌড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। 

ভারী আর বিরাট লাঠির ঘায়ে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । বিকট 
চিৎকার করে উঠল, 

-_-কে আছ--বাঁচাও-_বাচাও ! মেরে ফেললো --বাচাও । 

সারা গলিতে হৈ হৈ পড়ে গেল। আর্তনাদ শুনে 'মাশপাশের 
বাড়ির লোক জন দরজ। খুলে ছুটে এল। অনেকের হাতে লোহার 
ডাণ্ডা, লাঠি । 


কিন্তু তাদের কিছু বলবার আগেই বন্রণায় ইচফত কদর 


মণিলাল অজ্ঞান হয়ে গেল । 

গুপ্তারা অতফ্কিতে এত লোকের সমাগম ঠিক আশ করেনি 
হাজার হলেও ভয়ে তাদের মনটা স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল ছিল । 

তাই কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যে একজন ক্ষিপ্র বেগে সাইকেলে চড়ে 
পালাল। তার দেখাদেখি আর একজনও দৌড়ল । 

আর শেষ লে*কটি সামনে ষে সাইকেলট! পেল তাতে চডেই 
পালাল। তার নিজের সাইকেলট। পড়ে রইল মাটিতে । নিয়ে গেল 
মনিলালের সাইকেল । 

অল্প অন্ধকার আর লোকজনের মারমুখী চিৎকারে তারা এই 
মারাত্মক ভুলটা করে গেল। 

বন্ধুবর বিস্মিত হয়েই বলল, 

-নিজের মুত্াবাণ কর্ণের নতে। অপরের হাতে গচ্ভিত রেখে গেল 
বলছ ? 

-- ঠিক তাই-_তা। না হলে কারো সাধ্য ছিল না ওদের ধরতে 
পারে। 

এদিকে কালো পুলিশ ভ্যান উধ্ৰবশ্বাসে ছুটে এল। 

ছুটে এল ত্যান্থলেন্স। 

মনিলালকে হাসপাতালে পাঠালেন পুলিশ অফিসার । 

তারপর নিয়ম মাফিক রাস্তার ওপর পড়ে থাক চাপ চাপ রক্ত 
সংগ্রহ করলেন তিনি। 

পড়ে থাক! সাইকেলটা তুলে একজন কনষ্টেবল্‌ বড় কালো 
ভ্যানের মধ্যে রাখল । জল-কাদ। আর রক্তমাথ! সাইকেল । 

সব কাজ সেরে দশ মিনিটের মধ্যেই গুরা চলে গেলেন । 

একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা গেল, ধার! ভিড় করেছিলেন 
রাস্তায়, তারা সবাই রাস্তার রক্ত যাতে কারে! পায়ের চাপে নষ্ট ন। 
হয় তার দিকে নজর রেখেছিলেন । 
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এ সত, এ বিষয়ে জনসাধারণের বেশ খানিকটা সজাগথা কা! 
উচিত। ফরেম্সিক বিশেষজ্ঞ বা পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর 
আগে পধন্ত ভার! যেন ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা চিহগুলো সযতে রক্ষা 
করেন । কারণ তাতে তদন্তের সুবিধে হয়। 

আসামীরা নিজেদের কোন না কোন চিহ্ন ফেলে রেখে 
যাবে এটাই সাধারণ নিয়ম, অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি 
না । 

কর্মব্যস্ত ফরেন্সিক লেবরেটারীতে তখন ছুটি হয় হয়! পুলিশ 
অফিসারের কাছে সব শুনে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ তখনই সাইকেলট। 
পবীক্ষার নির্দেশ দিলেন । 

নানাভাবে পরীক্ষা চলল। কাদ! ধুয়ে, নানান্‌ পদ্ধতিতে চেষ্টা! 
চলতে থাকল একটা কিছু বের করার। হয় কোন নন্বর, না হয় 
দোকানের নাম। 

বা যাঙ্কোক কিছু একটা, যেটাকে কেন্দ্র করে তদন্তের ছক তৈরী 
করা যাবে । ্‌ 

বড় বড় আলো' নিয়ে পরীক্ষকর। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে কর্তব্য 
কর্মে বাস্ত হলেন। বৈজ্ঞানিক €থায় বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা চলল । 

এদিকে হাতে সময় অল্প। 

কারণ আমরা জানি যে, এ ধরণের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে 
পুলিশী তদন্ত আরম্ত করতে না পারলে অপরাধীকে ধরা ছঃসাধ্য 
হয়ে পড়ে। 

পনেরো মিনিট পরিশ্রমের পর পিছনের চাকার মাড. গার্ডের নীচে 
এক কোণে তিনটি ইংরাজি অক্ষর পাওয়া গেল । 

কষ্ট করে পড়া যায়--ণসি. সি. সি.১। কিন্তু এট। কি হতে পারে? 
--দোকানের নাম 1--না ব্যক্তির নাম ? 

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার চিন্তা করতে লাগলেন । 

কয়েক মিনিট পরে একজন আ্যানালিস্ট হঠাৎ বললেন, 
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-এখানে একট! নম্বর পাওয়া-যাচ্ছে--“ঝাইশ” । অর্থাৎ “সি, সি. 
সি. _-২২। 

-_এটা ভাড়। দেওয়া সাইকেল । আর ওটা দোকানের নামই 
হবে। বাইশ নম্বর সাইকেল। কিস্তু-_কি নাম দোকানের ? 

খানিকক্ষণ কী যেন চিন্তা করে ইন্সপেক্টার বললেন, 

--যে সব দোকান সাইকেল ভাড়া দেয় ব সাইকেল সারায়, তার 
মধ্যে বড় দোকান হচ্ছে_স্ণ্েশল সাইকেল কর্ণার । সেটা শহরের 
ঈক্ষিণ দিকে--আর ঘটনাটাও ঘটেছে শহরের দক্ষিণে । 

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বললেন, 

-_তাহলে ওখানেই চলে যান। দেখে আন, খোজ খবর নিন। 

-হ্যা স্তার। ওখানেই খোজ করে দেখি। তার আগে 
হাসপাতাল হয়ে যাব। ভদ্রলোক বেঁচে আছেন কি নাকে 
জানে? 

আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অফিসার হাসপাতালে এলেন । 

ভদ্রলোকের স্টেটমেন্ট নিলেন । ভদ্রলোকের নাম-_-মণিলাল শীল । 

যা! যা ঘটেছিল সবই বলল মণিলাল। কতকগুলে। দামী কথাও 
সে জানাল, 

--তিনজন গ্রগ্ডার মধ্যে একজন দেখতে খুব লম্বা । একজনের 
ডান জর কেটে গেছে ওর ঘুসিতে। অপর একজনের হাল্ক! 
নীল শার্ট। তার ডান কানটা কেমন যেন বড় মনে হয়েছে 
মণিলালের। 

এ ছাড়া, টাকা চুরি যাওয়ার কথা, বড় থলিতে চারটে সাবান, 
দোকানের হিসাবের খাতা- ছেলের জন্ঠ ছ'খান। বিস্কুট ইত্যাদি যা য। 
ছিল,_-সবই বলল মণিলাল। আরো জানালো, তারা ওর যে 
সাইকেলট। নিয়ে গেছে তার হাতলটা সবুজ প্লাস্টিকে মোড়।। 
সিট্টাও তাই। 

ডাক্তার বললেন, 
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--মণিলালের আঘাত খুবই গুরুতর, তবে জীবন হানির সম্ভাবনা 
নেই। ৰাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। 


বড় রাস্তাটা পেছনে ফেলে পুলিশ জীপ পুব মুখো একট! ছোট্ট 
গলিতে ঢুকে গেল । 

ছু-ধারে সারি সারি ঝল্মলে আলোজ্বাল! বাইরে জিনিষ সাজানে। 
নানা ধরণের নানা দোকান । ধীরে ধীরে ব্বাস্তার ধার ঘে সে-_ 
একটা দোকানের সামনে পুলিশ জীপ দাড়াল । 

পুরোন সাইকেল মেরামত কর! হয় এ দোকানে । দোকানের 
ভেতরে বেশ ভিড়। 

পুলিশ অফিসার দোকানের সাইন্‌ বোর্ডট। মুখ তুলে দেখে 
নিলেন। সেই--সেণ্টবল সাইকেল কর্ণার। সি-সি-সি। 

থুসি মনে অফিসার ভেতরে এসে ঢুকলেন। দোকানের লিক 
শঙ্কিত হয়ে ভাঙ্গা সাইকেল মেরামতির কাজ ছেডে উঠে এল। তার 
পর কুষ্ঠিতভাবে আমতা আমত। করে বলল, 

--কিছু বলবেন স্যার ? 

_ হ্যা। 

পুলিশ অফিসার গম্ভীপ স্বরে বললেন। মুখ শুকিয়ে গেল 
দোকানের মালিকের। অভ্যর্থন জানাতে চাইল আগে, 

বসুন স্যার, আগে বসুন । 

যার! ভিড় করে এসেছিল তাদের সরিয়ে দিতে চাইল দোকানের 
মালিক, 

- এই তোর! যা, ভিড় করিস্নি। 

উপস্থিত কৌতুহলীদের পুলিশ অফিসারও বললেন, 

-্যা আপনারা বাইরে যান। 
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অফিসারের অনুরোধে সবাই চলে গেল। 

--এ দোকান তোমার ? 

ভয়ে ভয়ে সাইকেল ওয়ালা বলল, 

--আজ্ঞে হ্যাস্তার। আমার নাম রবি 1।-_কিছু বলার থাকলে 
আমাকেই বলতে পারেন । 

- তুমিই দোকানে সাইকেল সারাও--1 ভাঙ্গা সাইকেল 
মেরামত করো? 

-আজ্ে হ্যা 

_-সাইকেল ভাড়া দাও ? 

কডা গলার আওয়াজে চমকে উঠল রবি। শুক্ষ কে বলল, 

_ আজে? 

পুলিশ অফিসার ব্র কুঁচকে আবার বললেন, 

_-বলছি, সাইকেল ভাড়া দাও খদন্দেরকে ? 

এবার সাইকেল ওয়ালা মারাত্মক ভয় পেল। নিমেষে মুখ খান! 
বিবণ হয়ে গেল । অস্ফুট স্বরে বলল,-_ 

--আজ্ছে মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি, স্তার । 

--আজ দিয়েছ? 

--আজ্ছ হ্য'। স্কালে তিন খান। গেছে। 

-কত নম্বরের সাইকেল ?--খাতা আছে? -নাম লিখে 
রাখ না? 

_-আজ্ঞে লেখাপড়। শিখিনি স্যার--তাই খাতা রাখি না! 
মানে, রাখতে পারি না স্যার। টিনের চাকতি আছে, তাতে বুঝি কোন্‌ 
কোন্‌ গাড়ি বাইরে যাচ্ছে । _-এই দেখুন না! স্যার-_-। 

সাইকেল ওয়াল। ময়লা! ন্তাকড়! মোড়া কতকগুলো লোহার 
চাকতি বের করে অফিসারের সামনে ধরল । 

- মোট আটট। চাকতি, স্যার। আটটা গাড়ি ভাড়া গেছে। 

-- বাইশ নম্বর সাইকেল গেছে বাইরে--1 
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একে একে চাকতিগুলোর নম্বর পড়ে সাইকেল ওয়াল। বলল, 

_হ্যা1-বাইরে গেছে-_-। এখুনি ফিরবে । 

_কে নিয়েছে বাইশ নম্বর সাইকেল--?! কি নাম তার? 

-_-দত্ত বাড়ির ছেলে বিস্ট-। খুব ভাল সাইকেল স্তার। 
এখুনি ফেরত দেবে দেখবেন। সাইকেলট। পুরোনো বটে তবে-_ 

পুলিশ অফিসার দৃঢ় স্বরে বললেন 

_ কোথায় থাকে তোমার এই বিপ্টু, দত্ত ? 

-- আজ্ছে হরি দত্ত লেনে-_ তিন নম্বর বাড়ি। কেন স্যার? 

সাইর্েলওয়ালার বুকট] ধক করে উঠলে। | 

পুলিশ অফিসার কথার জবাব না দিয়ে বললেন, 

_--আমি ওর বাড়ি যাচ্ছি-। যদি এর মধ্যে বিপ্ট, আসে, তো 
ধরে গাখবে। যেন পালাতে না পারে -নইলে তুমি বিপদে পড়বে, 
সাবধান। 

সেস্যার-নিশ্চিন্ত থাকত পাবেন-_॥ আমি ধরে রাখব। 
ছেলেট! দিন দিন বকে যাচ্ছে স্যার--' বুঝেছি, কোন ক। বাধিষে 
এসেছ । তা লা হলে আপনি স্যার - | 

পথাট। শেষ হবাঁৎ আগেই গ্রুত গতিতে অফিসার দোকান থেকে 
বেরিয়ে গেলেন । 

জীপে উঠে বসে স্গার্ট দেবার আগেই রোগা, ময়লা, বছর আষ্টেকের 
একটি ছোট্র ছেলেকে ধরে এনে গাড়ির সামনে ছাড় করাল সাইকেল 
ওয়ালা। বিরক্তি ভরে চীৎকার করে উঠলেন অফিসার, 

_-এখন সরে যাঁও-ইডিয়েট- 

সাইকেল ওয়াল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মান হেসে বলল, 

--এই সেই বিণ্ট,-স্তার, এইমাত্র এল । _-ধরে আনলুম। 

অফিসার বিছ্ব)ৎ গতিতে নেমে এসে বিন্টকে ধরে বললেন, 

_তুমি? তোমার নাম বিট? তোমার সাইকেল ? 

ছেলেটি গ্রথমট। থতমত খেয়ে সরু গলার বলল, 
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_-এঁ তো--ওখানে ফেরৎ দিয়েছি ! বাইশ নম্বর সাইকেল। 

তারপর সাহস করে বলল, 

_রবিদা, দাও ন! ওঁকে সাইকেলটা ৷ 

হতভাগা, কোথায় ছিলি--? বিকেলে গাড়ী ফেরত দিবি তো? 
সাইকেল ওয়ালা ধমকে উঠল বিন্ট,কে, 

এই জন্বে তোদের দিই না। 

পুলিশ অফিসার জীপে উঠে সাইকেল ওয়ালার দিকে চেয়ে 


বললেন, 
- আশেপানে আর কোন সাইকেল ভাড়া দেওয়ার দোঙ্গান 
আতে? 
_-আজ্ছে ত্য। বড রাস্তার ও স্বারে পুকপ্রমোহন সাইকেল 
িসিরনি শপ-া গঙ্গার ধারে-মবু হাজগার দোকান, তবে হস 
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নিউডিডিনি বিমল কন্ধকারের 'সারভনিং স্টোস?। 
পুলিশ অফিলার এবার দিজ্ঞেস করলেন, 

- তিনটে “ধা দিয়ে কোন দোকানের নাম বলতে পারে, যেখানে 
সাইকেল ভাড়া দেয় ?--তোমার দোকানের নামের মতন ।--সি. সি. 
পি। ভেবে বল-_- ধোকা দেবার চেষ্টা করে! ন। বলহি-_যদদি জানে। 

তো বলো। 
সাইকেল-ওয়ালা অনেক চিশ্তা করে বলল, 

চলে যান স্তার--উত্তর কলকাতায় কাশী মিত্তির ঘাটের রাস্তায় 
বড় দোকান, নাম_-সেপ্টল সাইকেল সেন্টার । ওরা আরও খোজ 
দিতে পারবে । দক্ষিণ কলকাতায় ও নামে আর দোকান নেই 
স্য/র-__-। আজ কাল গাড়ি ভাড়া কেউ-_। 

ইঞ্জিন স্টার্টের শর্ষে বাকি কথাগুলে। চাপা পড়ে গেল। উক্কার্‌ 
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বেগে পুলিশ জীপ ছুটল উত্তর কলকাতা । হাতে আর মোটেই সময় 
নেই। 

তার ওপর এতখানি সময় বৃথাই নষ্ট হল । 

বর্ষার জন বিরল রাস্তা পেছনে ফেলে চিন্তামগ্ন পুলিশ অফিসার 
জীপের স্পীড. বাড়াতে লাগলেন | বুষ্টিটা যে কোন মুহূর্তেই আসতে 
পারে। ঘণ ঘন মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। 

পুলিশ জীপ থামল । 

ট্র্যাফিক লিগ্যাল | 

রাস্তার দু-ধারের ছোট ছোট দোঁকানপাট সবই বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে । জোলো৷ হাওয়! বইছে। 

হতথডিটায় সময় দেখে নিলেন অফিসার । মনে মনে হতাশ 
হলেন। 

রাস্তার লাল আলো সবুজ হল! পুলিশ অফিসার চেইরঙগী 
ছান্ডিয়ে উষ্চ্ন দিকে চীৎপুব এলাকায় ঢুদক পড়লেন | 

মিনিট দণ পরে জাপ গাড়ি টকল কানা মিত্র ঘাট রোড। 

কিন্থ কে।থার দোকণন £ তবে হি সাইকেল-খ্হাঁল। মিথ্যে বললঃ 
জপের গত থামিয়ে বারে ধীরে চলতে ল'গলেন অফিসার । 

হঠাৎ একটা ছোট দোকানেব ওপর দৃষ্টি পড়লো ভার। 

সাইকেলের দোকান। পুবোনে। সাইকেল দরঞ্জার গায়ে ঠেসান 
দেওয়া রয়েছে। 

গাড়ি ঘুরিয়ে দোকানটার সামনে এসে দান্ডালেন অফিসার । 

নোংরা সাইন বো । নাম ভাল পড় যায় না। অত্যন্ত অল্ল 
পাওয়ারের একটা বাল্ব. জল্ছে। তবে সাইন বোর্ডের সব জায়গাটাতে 
আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য নেই তার । 

অনেক কষ্ট করে পুলিশ অফিসার দোকানের নামটা পড়লেন। 
_সেপ্টাল সাইকেল সেপ্টার। সাইকেল সারানে৷ হয়, ভাড়াও 
দেওয়া হয়। 
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পুলিশ অফিসার ভেতরে এসে প্রশ্ন করলেন, 

»-বাইশ নম্বর সাইকেল কে ভাড়া নিয়েছে ?₹__কবে ? 

প্রশ্নটা বিনা ভূমিকাতেই রুরলেন পুলিশ অফিলার। গলার 
'আওয়।জট। গুরু গন্ভীর। 

একে পুলিশ, তায় এ গলা! আতকে ওঠারই কথ। দোকানের 
মালিকের-_ “বাঘে ছু'লে আঠারো ঘা”--কথায় আছে। 

তাড়াতাড়ি বড় একট৷ খাতা বের করে দেখে ভয়ে ভয়ে বলল, 

স্পস্যার-বাইশ নম্বরটা গেছে--এই তো গত কাল-+ নিয়েছে এ 
লহ্বোদর মিত্তির। এ তো মিত্তির বাড়ির লম্বা ছেলেটা । এ এ তো 
ল্যার, বারো নম্বর বাড়িউ।। মা নশিযান নাগধিরুন, শালা গুণ্ডা 
এখানে সাইকেল ভা'ড। নেয় স্তর, পয়সা দেয় না গায়ের জোর 
দেখায়। বরেন মিত্তিরের ছেলে। 

যেন নিজেকে বাচাতে অনেক কিছুই বলে চলল সাইকেল 
দোকানের মালিক ।--মাপনি বাচলে বাপের নাম | 

কিন্ত ইন্সপেক্টর আর দেরী কবতে পারেন না । হাতে সময় নেই। 
এখুনি খুক্জে বের করতে হবে লম্বেদর শিত্রকে । 

দ্রুহপদে পুলিশ অফিসার এলেন বারো নশ্বরে বরেন মিত্রের 
বাড়ি। 

বরেন মিত্রকে পাড়ায় সবাই চেনে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাঁশভারী, 
গম্ভীর প্রকৃতির নানুষ। কথাগুলো শুনে পুলিশ অফিসারের দিকে 
অনেকক্ষণ চেরে রইলেন তিনি । তারপর ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে 
বললেন, 

--অন্ত কেউ এ কথ। বললে বিশ্বাস কর! দূরে থাক, তাকে চাবকে 
ঠাণ্ডা করে দিতুম। কিন্তু ইন্সপেক্তীব, আপনি খন বলছেন তখন মনে 
হচ্ছে গগ্ুগোল কিছু হয়েছে । আমার ছেলে গুণ্ডা? না-ন।, 
সম্ভব । ভুল শুনেছেন আপনি। সে বেকার হতে পারে--চোর্‌ 
নয়। 
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ইন্সপেক্টারের চোয়াল ছুটে শক্ত হয়ে উঠল। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 

কিন্ত আমার প্রশ্্ের ঠিক ঠিক উত্তর পেলুম না বরেন 
বাবু! কোথায় সে? বাড়িতে আছেকি নেই-সে কথাটা কি 
জানেন ? | 

-জানি। এ সময়ে ওর বয়সী ছেলেরা কেউ কি বাড়ি থাকে? 

--এটা1 বুষ্টি-বাদলের দিনা সৎ প্রকৃতির ছেলের নিশ্চয়ই 
বাড়ীতে থাকে । . 

-_ আগার ছেলে অসৎ গুণ, এ কথাই বলতে চান তো? জানেন, 
সে এম্‌. কম্‌. পাশ? অনেক কষ্ট করে তাকে পড়িয়েছি। সে গুণ 


2874244712৮ 
বদমাহশ হলে পাড়া শুনো কা করতে কংপছে ? 


কন ধলুণপু ছে হারা? 

--চিশি-ন আঁ হালদার আর পদা অর হরকা 'বাঁডিজ ডান 
কানটা বড এ হেন, তাকে পাড়ার সবাই বলে-_কান বলছো তেমাত। 
| কিন্ত এ একই অবস্ত|- বেকার । বাপের অন্প 
ধ্বংস করছে | আপনাপা এক-আবটা চাকার ওদের করে দিতে পারেন 
না মশাই ? ইথং মাল রা, এখন করেই বাকি? সারা দিন কাজ নেই, 
কস্মে। টিটি বসে থাক । 

কেন? ভালো ভালো কাজই তো ওরা করে বরেনবাবু ! দল 
বেঁধে চুরি করে, ডাকাতি করে। নিরীহ ভদ্রলোকের মাথায় লাি 
মারে। সারা দিন ধরে কত কাজ ওদের--আর আপনি বলছেন কি ন। 
€র| বেকার-_-বসে জাছে ! 

ইন্সপেক্ট।রের ব্যঙ্গ বিদ্রপ মর্ধে মর্মে অনুভব করলেন বরেনবাবু। 
তবুও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 

--আমার ছেলে ও রকম নয়। হতে পার নী হমপমিবুল্‌। 
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অন্তত আমার জানা নেই অফিসার। আপনি যা ভালো বোঝেন 
তাই করুন। যদি অন্যায় করে থাকে তবে শাস্তি সে পাবেই ! 
আমার কি? 

আর কিছু না বলে বাঁড়ির বাইরে চলে এলেন ইন্সপেক্টার | 

কিন্ত কোথায় থাকে পদ আর হেমা? 

ব।ইরে তখন তুষুল বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। 

রাস্তাব অপব খুটপাতে একটি বাড়ির ঢাক। দেওয়া রকে ছুটি ছেলে 
বসেছিল। পুলিশ দেখে একজন উঠে দাড়াল। 

ইন্সপেক্টার দৌড়ে এ পারে এলেন। জিজ্ঞেস ক” জন, 

--সবকান-বাঁডব হেমন্ত কোথায় কোন বাড়িতে থাকে ভাই £ 

রী ৩ মোড়েব বাড়িটাই তো ও.দর। কেন বলুন তো 
হ্যাব ? 

--এমনি খুজছি 1--এ বাডি? 

-_গ্যা-গরকট ঈাঁড়ান। কিন্ত ওরা ততো নেই। 

_--ও৩বা-? মনে, ওরা কাবা? 

- এ তো-লক্বদী, হেমাদা আব পদাদা_ওবা কেউ নেই। 
সাইকেল করে 5ন্দননশব গেছে--কাল ফিববে। 

- তাহলেও যাই একবাব। দেখি-যর্দি কিরে থাকে-। 

মোণ্ডব বড ভ.লও ঢোকার দরঙ্গাট! পাশের গলিব মধ্যে । দরজ! 
খোলাই ছিল। সামনে উঠোন । 

দবজাট। সামান্য একটু ফাক কবে ভেতবে দেখলেন ইন্সপেক্টার। 

এক! 

সবুজ প্রান্তিক মোড়া হাতলওরামা সাইকেল দেওয়ালের কোষে 
ঠেস দেওয়। রয়েছে। 

সিপাইদের ইঙ্গিতে কাছে ডেকে ইন্সপেক্ার এবার সজোরে কড়া 
নাড়লেন। 
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দ্রুত পদে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে হঠাৎ পুলিশ দেখে আতকে 
উঠে ভেতরে পালাতে গেল। 

কিন্ত তার আগেই বিছ্যদ্ধেগে অফিসার ছুটে গিয়ে জাপটে 
ধরলেন তাকে । 

এ যে সেই কান বড়ে' হেমা! হেমন্ত সরকার, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই।-_-পরণে গামছা, এলো গা । 

কোথায় গেল তার গায়ের জামা, গেঞ্জি, প্যাণ্ট_-? 

চিন্তা করলেন অফিসার। সেগুলো নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে 
রেখেছে । 

দেখতে দেখতে পুলিশ সরকার বাড়ি ঘিরে ফেলল । পাড়ার 
লোক প্রায় সকলেই ভেডে এল । 

বাড়ি সার্চ কবে প্যান্ট, রক্ত মাখা হালক1 নীল রঙের শার্ট আর 
তার সঙ্গে সাদা গেঞিট।ও পাওয়া গেল। একটা রক্তমাখা বড় থলি 
ভাড়ার ঘরের একট। কোণে লুকোনো ছিল।-_মণিল[লের থলি । 
ভেতরের কোন জিনিস তখনও সরানো হয়নি । হয়, সদয় 
পায়নি হেমন্ত । 

সন্ধ্যের সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই পাড়ার সহ লোককে হত চকিত 
করে পুলিশ অফিসার ভদ্র ঘরের সুশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট ছেলেটিকে 
জামার কলার ধরে কালো ভ্যানে তুলে নিলেন। 

এর পর অঝোর ধারে বৃষ্টির মধ্যে ভোর রাত্রিতে অতফ্িতে মিত্তির- 
বাড়ি ঘেরাও করে কৌশলে গ্রেপ্তার করা হল ঘুমন্ত লন্বোদরকেও | 

কিন্তু পাওয়া গেল না পদ্মরাম হালদারকে । সে আব স্কণ্ডার__ 
পলাতক। 


পরের দিন পাড়ার বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক এদের ছু'জনের 
বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিলেন। 
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কেউ বললেন, গুণ্ডা । কেউ বললেন, “টেরারঃ | --শয়াতান 1 
লম্পট । 

আবাব ছু-চার জন বললেন, 

--এর! স্তর জদ্ুত। এরা লোকের মাধায় লাঠি মারে, আবার 
কাধে তুলে হাসপাতালেও ভি করে দিয়ে মাসে। এনা ঠিক গুপ্ত 
নয় ইন্সপেক্টপ্রবাবু, এপা সব ধ্নস্গাইডেডত মানে জীবনে চলার পথে 
বভ্রান্ত। কিছুটা হয়ভো আক্রোশেই কবে এই সব। 

পুলিশ তা।কমার যথ। বাতি ৩৯৫ ৩৯৭ খধারাতে কেস 
চিখলেন। 

এ ছাড়া আলাদ। জালাদা 'এনজবিউ কুরে ন'জত কর। মালগঞচলো। 
পরীক্ষার জন্বে ফকন্সিকে পাঠাজেদ। মবনমালের বক্তহ শিশিতে 


হু'ভন আসা! শা, গেজ গর রক্ত জাহত মপলালের 
সর এপেব সঙ্গে নিলল । ছাজনেস পায়ের তলায়, নখেশ কোণে 
আর হাতে আঙ্গলেও হুজি পালি গেল | তব পবীক্ষাতত সেগুলো 
হু নিরিহ বোনা গেল। হরি 

করা গেল না! ব্রাস্তার রক্ত € পে লঠি তিনটে রক্ত মণলালের 
রক্তের গ্রাপের সঙ্গেও এক প্রমাণিত হল। এ লাঠি দিয়েই 
মণিলালকে মারা হয়েছিল। 

লম্বোদব্রের প্যান্টের গোপন খকেট গেকে একটা চিঠি পাওয়। 
গেল । আর রক্ত মাখ; চল্িশটা টাকা ! 

মনিলাল ঠিক যতগুলে। বিশ্কুট আর সাবান তার ব্যাগে ছিল বলে 
জানিয়েছিল, সবই পাওয়। গেল। 

কেবল তিরাশী টাকার হিসেব মিলল না, কারণ পদ্ম হালদারের 
সন্ধান কেউ বলতে পারল না। আদালত তদন্তের নির্দেশ দিলেন। 

বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, 

- সেকি! পদ্ষের খেজ পেলেনা? এই সব গুগ্ডাদের যদি 
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ধরতে না পারে তাহলে সমাঁজ-সংসারে বাস করা যাবে কি করে ? 
আচ্ছা, তারপর কোর্টে কি হল? জেল হল তো? 

হ্যা, বিচারে লম্বোদর মিত্র ও হেমন্ত সরকারের শাস্তি হয়ে 
গেল । কিন্ত-- 

বন্ধুবর আমায় থামতে দেখে অবাক হয়ে বলল, 

--কিস্তকি আবার ? বেশ হয়েছে । ও জব গুণ্ডাদের চাবকে ছাল 

তল। উচিত। এরাই সমাজের কলঙ্ক! লেখাপড়া শিখলে কি হবে 
আসলে এর গুণ্ডা, এরাই-_। 

উত্তেভ্নাষ কথাটা শেষ হল না তার। 

সে ভাঁবটুকু লক্ষ করে বললাম, 

_-তুমি আমি এদের গুণ্ডা বলব ঠিকই--এব। গুণ্ডা, চোর, খুনে, 
শুনলে অবাক হবে-মদালত সেদন কিন্তু সে কথা বলতে 
পাবেননি। সেদ্দিনক'ব কো টত জেই মর্ীস্তিক অনুভ্ত5ঠ আমার 
সমস্ত চিন্তানাবাব মল একটা শিষম ধাকা। দিসেছল। অপরাধ 
কথাটার নতুন একট আর্থ শিখ | 

বন্ধবধ পন্ম বিস্ময়ে প্রশ্ন কবল, 

--কি রকম ! 

সামান্য একট থম ঘ।ন হেসে বললাম 

--এ কথা ৮ভা তুমি মানবে বে, কোন আন্ুষই ভন্ম থেতকই 
্মিনাল্‌ হয শা। নার সনাভ, তাপ পা্সিপার্থিক অবস্থাই 
তাকে অপরাধা করে তোলে। 

ভবনে সহজ, স্বাভাবিক চলার পথ যখন কোন 'এক কারণে বন্ধ 
হয়ে যায়, জীবনের সনস্ত আশা, আকাঙ্খা, আনন্দ ষখন নিঃশেষ হয়ে 
পড়ে তখশই দেই আীবন্টাতে ছুণীতির, অপরাধের শ্যাওলা জমে 
ওতঠ। 

-ভাশ্বোদর মিত্র বিশ্ববিদ্তালয়ের নাম-করা ছাত্র হিল। ভালো! 
বক্তৃতা দিত, নাটক করত, আনুন্তি করত, আবার সামনের কফি 


৯৫২. 


হাউসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, 
রাজনীতি--সিনেমার গল্প সবই ওদের আলোচনার সাবজেক্ট ছিল। 

কিন্তু বিধাতার কি নির্মম পরিহাস দেখ-_জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল ন! 
লহ্বোদর। 

ক'ত শত আপিসের দরজায় দরজায় ঘুরে পাতার পর পাতা শুধু, 
দরখাস্তই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। সমাজ, সংসার তাকে কিছু 
দিল না। 

চাকরি জুটল না! তাব। 

মে পেল উপহাস, বিদ্রপ, আত্মীয় পরিজনের ব্যঙ্গ! ভাবতে 
পারো, শুশ্রী জুন্দর একটি ছেলে ধীরে ধারে কালো, বিবর্ণ হয়ে গেল। 

শুধু হার দেহের সঙই বদলাল না, সম্পূর্ণ বদলে গেল চোখের 
রংও। মনেব স্রশ্পপ শুঙ্গা বুত্তিগুলোকে সে গলা টিপে মেবে ফেলল । 
তত ভল পতন মাতষ। ভাব আশ পাশে হনিয়ার গপর হিংত্র 
আক্রোশ আর বচার জন্তে টাকা বোজগারেব বেপরোয়া প্রবৃত্তি 
মিলে নিশে গিয়ে এক ঢৃঢ সংকর জন্ম হল তার মধ্যে । 

লন্বোদণ মিত্র নয়, লু মিব্ডিব+-পাড়ার গ্রণ্ডা,--টেরার। চোখে 
তার আগুন, শত্দীঃর ইস্পাতের শাক্ত। 

সে কেছে দেবে, হিনিয়ে £নবে। সেও বাঁচতে চায়-এমনি 
কব্। 

আলাল প্রশ্ন করলেন, 

_লন্বোদর, এরা (কি তমা বিকদ্ধে নিখ্যে সাক্ষী দিচ্ছেন বলতে 
চ'ও? এরা বলচছন, তোমার ভয়ে শ্রার। পাড়ায় টিকতে পারেন 
না। ভুমি গুণ্ডা | কথাটা সত্যি 

লন্বে।দর স্থির দৃষ্টিতে সা.“ 'দেব দিকে চাইল। সবাইকেই সে 
চেনে । 

হয!) বেশ ভানোই চেনে । পাডাব বমেন বস্থু। মহাজন সরকার। 
সুনীল বর্মন । রণদেব হালদার। এ! বর্মন__-স্ুশীল বর্মনের মেয়ে। 
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বেশ কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে কঠিন মুখে দীড়িয়ে রইল লম্বোদর। 
তারপর বলল, 

_-রমেনবাবু, সরকার মশাই, বর্মন সাহেব ওরা সবাই ঠিক 
বলেছেন। সত্যি আমি গা তাছাড়া আজ আর আমার কি 
পরিচয়? আমি মান্রষের শত্রু । সমাজের কলঙ্ক। কিন্তু 

একটু থেমে লম্বোদর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 

কিন্ত এঁ রমেনবাবুর মেয়ে হাসপাতালে যাবার দিন ট্যাক্সি 
পাচ্ছিল না। কোন ট্যাঞ্জি যেতে চাইছিল না। আমিই শেষে 
উপায় না দেখে জোর করে একটা ট্যাঞ্সিওয়ালার কলার চেপে ধরে 
তাকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে বাধ্য করছিলুম । তাই মেয়েটি বেঁচে 
গেল। পাড়ার লোক বশেছিল,__বাবা লব্ু, তুই ওর প্রাণ দিলি! 
বেঁচে থাক্‌ বাবা-_আধ ঘণ্টা দেরি ভালই মেয়েউ। যন্ত্রণার ধাকায় মরে 
যেত। 

--আর--এ মহাঁজনবাবুর মেয়ের লিউকিছিয়া হয়েছিল | আমিই 
মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের বলে-কয়ে অনেক কষ্টে ভন্তি 
করিয়েছিলুম সেদিন-। এই তে) মাস-ছয় আগে। অবণ্ঠ শঙদিল। 
বাচেনি-কিন্ত তার আমি কি করব? ওরা! বললেন-গুণগ্ডাব ছোয়। 
লেগেই মেয়েটা মরে গেল। কিন্তু শসিলা তে। আমায় দাদ। বল, 
শ্রদ্ধা করত । 

আবেগে গলাটা বুজে এল-_তারপর লহ্বোদর হঠাৎ মাথা 
নীচু করে কি যেন ভাবল। 

মনে হল কান্নার বেগ সামলাচ্ছে লম্বোদর। তারপরে মুখ 
তুলে চোখ ছুটো৷ হাতের চেটোর উল্টো দিক দিয়ে যুছে দিয়ে 
বলল, 

- থাক্‌ সে কথা ! গুপ্ডার আবার মায়া, দয়া, ভালবাসা! এ 
রণদেব বাবুর সেজ ছেলে জ্যোতিষ--মামাদের বন্ধু যেদিন মারা 
গেল, জ্যোতিষের মা বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। 


১৫৪ 


কেউ লক্ষ্য করেনি । আমি উপায় না দেখে পাইপ বেয়ে ঘারান্দায় 
উঠে পড়ি। ধরে ফেলি তাকে । তা না হলে মাসীমাও মারা যেতেন 
সেদিন। গুণ্ডা না হলে পাইপ বেয়ে দোতলায় ওঠার মত 
সাহস জামার হল কি করে? 

--এী যে, সুনীল বর্মন বাঙালী সাহেব । কত সাহেবী 
কারদা কানুন, বিলিতি চাল চলন। কি্ধ যেদিন বাতিবেলা-7 

পির ভাবে বর্মনের দিকে চেয়ে চশুকার করে হা থেমে গেল 
লন্বাদর। 

সক্দলর দৃষ্টি পড়ল স্রনীল বর্ণনের পর । চমকে উঠে মাথা নীচু 
করল বন্ধন ফাহেব। 

লন্গোদর বলল, 

_জেছেন পাত্রে কল পচিশ বাহুর মেয়ে এষা একা জোয়ান 
যণ্ডা নাক পাঙজাথ। ছেলে বন্ধু মদ খেয়ে এসে ওল ওসির হানিলা করত 

যেছেল। সেদিন কাপ ডক পট়োছল ? সেই বার কে ওর 

পরিবান্র ইজ্জত ন'5াতে হান্টাল হাতে পদ] আগ ভেমাকে নিয়ে 
ছু?ট গিয়েছিল বর্ধন সায়বের বাড়ি £ তারপর হাণ্টা্ পেটার শব্দ 
পাণ্চায় অনেক দূর পধপ্ত শোনা শিয়েছল1--হঠাৎ পকেট থেকে 
পিস্তল বের করে পাঞ্জাব81 এষাকে জন্য করে গুলি ছোডে। কিন্তু 
আমার হাতের চাপে ওর ভান ভাতের কৃজ্জিটা চির দিনের জগ্তে ভেঙে 
গেল । যাবার সময় ছেলেট। অশ্রাব্য গালাগালি দিয়েছিল মেয়েটাকে । 
প্রচুর টাকা নিয়েও মেয়েটা! না কি কথা গাখেনি, বই এই ফল। 
অস্বীকার করতে পারেন বন সাহেব? পাড়ার লোক 
থানায় যায়নি । যে সেদিন ভার মেয়ের, স্ত্রীর শুধু ইজ্জত নয়, প্রাণ 
বাঁচাল, সে তো গুণ্ডা হবেই-_-নিশ্চয়ই গুগ1| একশো বার গুণ্ডা । 
তান! হলে সেদিন রাত্রি বেল! শ্ুুনীল বর্মনের মেয়েকে পিছনে ঠেলে 
দিয়ে ফষেই পাঞ্জাবাটার রিভলবার ধরা হাতটা মোজ1 ওপর দিকে 
তুলে ধরতে পারতাম কি? গুলিটা সোজা কড়ে কাঠে না লেগে বর্মন 


ক 
না 
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সায়েবের মেয়ের কলিজার ভেতর ঢুকে যেত মাতালট। এষা বর্মনকে 
খতম করে তবেই যেত সেদিন। সেই এষ। বর্মনও আমার বিরুদ্ধে 
আজ সাক্ষী দিতে আদালতে হাজির । চমতকার ! 

--এই হচ্ছে ছুনিয়া। 

দারুণ উত্তেজনায় ইফাতে থাকে লক্বোদর। সারা কোর্ট ঘর 
জুড়ে সে কী ভীষণ নিস্তদ্ধতা। কেমন অসহায় অহ্বস্তি। 

আদালত এবার সসন্ত্রমে জিজ্ঞেস করলেন, 

_কিন্ত মিস্টার মিত্র, সমাজে তোমাদের আরে কত দাঠিহ রয়েছে। 
তা পালন করছ না! কেন? তাহলে তো! এত গোলমাল থাকে 
না। দেশ সনাক্ত স্রন্দর করে গড়ে তোলার দাফিত তে! তোমাদেরও। 
সে দায়ি পালন কব! উচিত শয় কি তেমাদের? 

লহ্বোদর ১%াৎ ;কমন “যন হয়ে গেল । দ্রাচোখ থেকে ঠিকরে 
আগুন বোধয় এনা । চেগোভের, বন্্রণার আগ্চন! কঠিন স্ববে 
বলল, 

আমাদের ভহও সনাংজ সংসারের 5ত। দাখিত্ব বয়েছে -তা কি 
পালন করা হযেছে 2--না, হয়নি । করলে, বাব। আমাক আইন 
পড়াতেন । গ্েঅগার করে নিজের টাকার পভতে বলতেন না। দেশ 
আমার জন্য ৮াকপিল বাস্থী কবে দেয়নি । আম বেখারার চাকরিব 
জহ্যও দখখাস্ত করেছি_পাইনি।--কিন্ত কেন আমার কি 
যোগাতা। নেই? তাই ঠিক করেছি, বাধা হযেছি ঠিক করতে, জোর 
করে একড়ে খাব। এ মশিলাল মুদ্িটা লুকিয়ে কালোবাজারে চাল 
বিক্রি কর্পে বেশা দামে । তাই তাব ট(ক। পুত করছি । বাজে সস্ত। 
সাবান দামী নাম-কপ। সাবানের পাঠাকেটে সুড়ে বাঙ্গারে চড়া দামে 
বিক্রি করে পয়স। করেছে। বলুন_-মে কি ভদ্র পোবাকের গু 
নয় ?- ক্রিমিন্তাল্‌ নয়?-না, এনা সব সং। শুধু আমরাই 
বদমাইশ--। আমাদের শান্তি হবে-জেল। -বশ, তাই হোক । এই 
বিচাপ্ঃ এই সমাজ,_-এর প্রতি দাহ, কর্তব্য এর ভালোর, এর 
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মঙ্গলের জন্য কিসের মা 1ব্যথা আমাদের ? এই তো ছুনিয়া- হায় 
তগবান-_ 

বিচারে লম্বোদর ও হেনন্তর সামান্তই শাস্তি হল। 

কিন্তু সরকারের ব্যর্থ নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন 
আদালত। দেশের শ্িদারুণ বেকার সমস্তাই যে এ লব অপবাধের 
আন্তঙম কারণ--ভাতই শুম্পই ইঙ্গিত দিয়েতিছে ন। 


পু 5 নিন ৬ ০০০ $ 9 রি এক ২৯ এ ০ স্র চিক রি 
ছানা সেই গে!শন ৮চিটার কিইলস? সদ হাল 
০ 
কিখেঙ্জগপেলে? 
2 87157 22 
_ হ্যা, এবার সেই কথাই বলাহি শোন । চিভিউ। থকে কটা 


শী রা ০ 
1 1) টিটি পুত পেত ১, টি তাত ভাব নিক ইতি উমা কহ 
ভগ দিন শিলা ফালি মহ লীলা হা তিতনির শব 


্ 7-2523 প্র র 
ধস মিহি ও গা ভিতর ৪ চি তি 31 1 ঢায়ছিল 
হী, জেন 0822 টনি বারা দারযা রর টা রি... 
০151 গত ডর কিন রঃ বো গেল শা । তত কুছ শিো।লে ঠিক 


তে শ্া (শি শপ এ শীত? দে খু ১ র্‌ পক জি 
ধেনসট লেখা ছিল লেটি পড়লে কোনিহ আজব হয়না । ধর লেখ 


সপ 


কামিল মলাকুনাগা মাঁযধম | মজাম মকরনর। মহেমাকে 
মভাকবিম। মলামঠি মনিবি বিকেলে _ মিভি মপদান। 

কিছু বুঝলে? রবীন্দ্রনাথের গ্িগ্ুননের? "পায়ে বরে সাবা, রা 
নাহি দেয় রাধা” তাঁর চেয়ে এটা কিন্ত ভনেক সোজা। 

_পাঁগলের প্রলাপ । ওরা কি মদ-টদ থায় নাকি? মাভালের 
কথা । 

_-না, মোটেই নয়। সহজ, সরল স্াক্কোওক চিহ্ন। আমাদের 
আপিসের এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে “উত্টো” করে শব্দগুলো ব্যবহার 
করে কথা। বলেন। “য্মন,_লক। টিছু বনে» অর্থাৎ কাল ছুটি নেব-__ 

- উদ্দেখ্য, ঘরের আব কেউ যাতে বুঝতে ন। পারে যে, উনি 
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পরের দিন আপিসে আসছেন না--ডুব মারছেন। এটাঁও তাই। 
এই চিঠির লেখ! থেকে যদ্দি তুমি ণম” অক্ষরট| বাদ দাও তাহলে কি 
দাড়ায় দেখ তে । 

কাল বাঁকুড়া যাব। মজা কবব। হেমাকে ডাকবি। লাঠি 
নিবি বিকেলে । ইতি পদ। ৷ 

বন্ধুবর অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল,._সে কি। 
এ যে রীতিমত ডাকাতি ! তাহলে পদ্ম হালদার কোথায়, লঙ্বোদর 
জানত না বলছ্ব-_-তোমরা সে কথা বিশ্বাস করলে কেন? ও নিশ্চয় 
জানত। ও মিথ্যেবাদী-লায়ার। 

-না। ও মিথোবদা য় । আদালতে লক্কোদর বলেছিল, সে 
গু, চোর, বদমাহশ হতে পারে । তবে বিশ্বাসঘাতক নয়, সে জানে 
পদ1 কোপায়। 'ভবেবলবে না। কিছুতেই নয়। 

বিল্ত তবুও ধরা পড়ল পন হালদার । 

অভিজ্ঞ পুনিশ অফিনার এসে হার ভলেন হালদার-বড়ি। 

পদ্মবামের বুদ্ধ। পিসিমা খললেন, 

্বাকুড়ীয় চো পনগার সেদ বোনের শ্বশুর বাড়ি । সেখানেই যাবে 
বলেছিল । হর পাড।-কাল। যুকুজ্জর বাড়ি। ধান চাল বেচত, 
এখন মুদিপ দোকান কবে। বডলোক তে। বটেই। 

পুলিশ গেন বাকুডায় । 

কালী মুকুজ্জে কিছুই ভানতেন না। 

পপ্পরাম হঠাৎ রেল গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে চোখ ফাটিয়েছে তাই 
তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন তিনি । তাড়াতাড়িতে 
নিজের আসল নামট। ভুলে মধু হালদার বলে লিখিয়েছে পন্ম। 
বাকুড়ার হাসপাতালে মধু ওরফে পদার খোঁজ নিতে অসুবিধে হল ন1। 
এক চোখ বাধা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে পদ্ম । 

কেন? চোখ বাধা কেন-1 পড়ে গিয়ে কি চোখে 
লেগেছিল ? 
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শ্্ন্না। 

-মনে আছে তোমার, মণিলাল বলেছিল, তার খঘুঁসিতে 
একজনের চোখের ভ্র কেটে গিয়েছিল । সেই ব্যক্তিই হচ্ছে এই পদ্ম 
হালদার। ট্রেন থেকে সে পড়ে যায়নি। মণিলালের হাতের 
আঙুলে আংটি ছিল। তাই চোটটা বিশেষ গুরুতর হয়ে পড়ে। 
মণিলালের ঘু'সিতে পদ্ম হালদারের বী চোখের কালো মণিটা গলে 
গিয়েছিল। 

_-গভীর রাত্রে হঠাৎ হাসপাতালে তাঁরই বিছানার অদূরে পুলিশ 
দেখে আতকে উঠেছিল পদ্ম। অপরাধ করে ফেলার পর থেকেই 
ওর মানিক উত্তেজনার সঙ্গে এসেছিল ভয়। ভয় থেকে-আত্ঙ্ক । 

পালাবার চেষ্টা করেনি? বন্ধুবর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জি গা সপ্ল। 

_-তা কি আর না করেছিল--ধরা পড়ে ষ'। হনজেক্শন 
দিয়ে ঘুম পাড়ানো হল। 

মাস চারেক পরে পদ্মবাম সেরে গেল বটে, তবে সে ভার ক! 
চোখট। হারাল । আদালতে তার শান্তি কিছু কম হল। 

মণিলালের বাকি টাকাট। আর উদ্ধাব কর! গেল ন। পদ্ধ 
খবশক।র করল, ও টাকীট1 সে হাসপাতালে খবচ করে ফেলেছে। 

আদ[লতে কালী বাবু বলেছিলেন কৎসার জন্তে পদ্ম তার 
হতে আশা টাকা দিয়েছিল এ কথা সত্যি । 

_তাহলেই দেখ,সজাগ দৃষ্টি মাপ একা গ্রতাই তদন্তের মূল কথা । 
বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন”_আচ্ছা, ্ণিলাল বাধুর কি হল? 
বাঁচলেন তো ? 

_ই্যা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া! পেলন যথারীতি । কিন্তু--- 

-কি? 

__-শেষ পর্যন্ত পুলিশ ছাড়ল না। ছুন্নৃতির অভিযোগে আদালতে 
হাজির করল মণিলালকে । 

_ছুনতি? সেআবার কী? কী ছূন্নীতি মণিলালের ? 
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--হ্য। পদ্ম হালদার কোর্টে বলেছিল মণিলালের বাড়তি আঠশ 
খান! বেনামী রেশন কার্ড আছে। 

পুলিশ তদন্ত চালিয়ে সেই কার্ডগুলো বের করে। বিচারে 
মণিলালের ফাইন হল। বাড়তি কার্ডের চালগুলোই মণিলাল 
কালে বাজারে চড়া দামে বেচত। 

এছাড়া বাজে সম্ভ। সাবান, দ্রামী নাম-করা সাবানের খালি 
প্যাকেটে যুড়ে বাজারে বিক্রি কত মণিলাল। অবথয হাতে-নাতে 
সেটা ধরা গেল না। তাহলেও পুলিশের নজরে রয়ে গেল। 

বন্ধুর উত্তেজিত হয়ে বলল, 

-- এই মণিলালের দন্ই শাসল এক্রনিগাল্ কী বলো? 


টি 


তোমার ক মনে হয়? 





প্রথম শ্রেনীর কামবাখানা শেষ পর্ষন্ধ আলাদা কবে দেওযার 
বাখস্তা তল । 

কলকাতায় আসছে ট্রেন। 

স্টেশন মাস্টাবের জরুরী তার পাওয়া! ম এই ছুটে এসেছিলেন 
পুলিশ অফিনার-_সঙ্গে জন। কয়েক কন্‌:১২্‌ নিয়ে। 

ভারবাতায় লেখা ছিল-- 

- ট্র-ডাঁউন ট্রেণটার ফাষ্ট ক্লাশ কম্পাটমেন্টে একজন লোক খুন 
হয়েছে। অগ্ুগ্রহ করে এসে হাসপাতালে নিয়ে যান ও প্রয়োপনীয় 
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ব্যবস্থা নিন। ভদ্রলোকটির সামান্ত জ্ঞান আছে। নাম বি. কে. সাউ 
- মার্চেন্ট | 

চেষ্টার কোন ক্রুটি করেননি অফিসার । 

রক্তমাথ। দেহট। তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠানো থেকে আরম্ত 
করে কামরার ভেতরের যাবতীয় যা কিছু সবই সযত্তে সংগ্রহ করেছেন, 
খবরাখবর যাকে যা দেওয়ার সবই দিয়েছেন । 


কামরা আলাদ] কবে নিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন 
রেল-কতৃপিক্ষ, অতি অল্প সময়েব মধ্যে । আশপাশের প্রাম অঞ্চলে 
যাতে উত্তেজন] ছড়িয়ে না পড়ে ভার জন্তেই এই ব্যবস্থা | 

ভদ্রলোককে অফিসপাব নিজেব গাড়তেই পাঠালেন হাসপাতালে । 
তারপর কামবাটা বন্ধ করে তালার ওপপ সীল দিয়ে অফিসার হড.- 
কোয়াটার্সে টেলিফোন কবলেন । 

ষথ| সময়ে পুলিশের বড় কাব এলেন । 

তারবাতায় অনুরোধ পাওয়া মাত্র এলেন ফরেনসিক বি, বজ্ঞ, সঙ্গে 
ফটোগ্রাফার ও অন্তান্ত অভিজ্ছের ৷ তারা নিয়ে এলেন ক্রাইম-বক্স । 

কামরা পরীক্ষা আরম্ভ হল। 

বার্থের ওপবে, নীচেশনবক্তের ছাপ ছাপ দাগ। একটা হোল্ডল, 
তার ভেতরে খিছাঁনা, কাপড়-জাম] | 

বিশেষজ্ঞেব নিদেশ মত অনুসন্ধান করে জাম! কাপড়ে ধোবি 
খানার চিহ্ন পাওয়া গেল। 

ইংরিজি অক্ষর “এল *। 

একটা রক্তমাখা হিন্দি মাগাজিন, এক জৌড়া চশমা, একট রক্ত 
লাগ। প্যাণ্ট, একট খামে একটি সেয়ের ফটোগ্রাফ। একটা হাতি 
সাক খাতা । মলাটে নাম লেখা - বি. কে. সাউ। 

তাতেও রক্তের মত কীসের দাগ লেগে আছে । 

এ ছাড়া কামরার মধ্যে একটা বাকে কিছু গাজা পাওয়া গেল। 
ছটো। মদের বোল» একটা খালি। ল্যাট্রিন অন্থুসন্ধান করে একটা 
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লাল হাতলওয়াল। ভোজালী বার করা হল। তার হাতলে আঁঙ্লের 
সছাপ। 

কামরাটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া গেল ন1। 

মুতদেহ হাসপাতাপ থেকে পোস্ট মর্টেমে পাঠানো হল। 

গোয়েন্দ। বিভাগের লোক জন ছদ্বেশে খবর সংগ্রহের কাজে 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 


অন্-দি-স্পই-এনকোয়ারী শেষ করে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ফিরে 
গলেন। ভারতের প্রতোকটি বড খড় শহরে ছবি পাঠিয়ে পুলিনী 
হদন্তের জন্যে অনুরোধ জানালেন তিনি। 

দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার দেওয়া হল। 

এদিকে ফটোগ্রাফার ছবি নিলেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এক্সপার্ট 
আঙুলের ছাপ তুললেন । পুলিশ অফিসার যাবতীয় এক্জিবিট 
পাঠালেন ফরেন্সিক লেবরেটারীতে। তদন্ত শুরু হল। 

কে এই মাহভায়ী 1? নিহত ক্ক্তির নাম তো। বি, কে. সাউ-- 
কোথায় থাকেন তিনি ? কে এই মেয়েটি -ফার ফটোগ্রাফ যত্র কৰে 
রাখ। ছিল খামের মধ্যে? সঙ্গে গাজার মতো! নিষিদ্ধ মালেরই বা! 
হদিশ মিলল কেন? তবে কি এন স্মাগলার ? মনে মনে নান। 
প্রশ্ন তুলে সেই হাতিসার্কা খাতাটা খুলে পুরু লেন্সের তলায় মেলে 
ধরলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ । 

খাতাট।য সঃসার খরচের মাধারণ হিসেব লেখা । আরো জান। 
গেল, কোন এক্ক রামনাথ টি স্টপ থেকে খাতাটার মালিক 
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পাচশ টাকা ধার কবেছে। অপ্র পাতায় এক কোণে মাত্র 
তিনটি জেলার নাম এলোমেলো ভাবে লেখা--মুঙ্গের, বাঁকুড়া, 
রাচী। খাতাটার অন্ত কোথাও আর কোন জায়গার নাম লেখ! 
নেই। 

পরীক্ষা! করতে করতে হঠাৎ একটা পাভায় এসে বিশেষজ্ঞ চমকে 
গেলেন। অনেকগুলো ইংনিজি কবিতা লেখা । সবকস্টাই প্রেম 
নিবেদনের কব্ততি।। মাধব নামে একটি মেয়ের উদ্দেশ্যে লেখা 
হয়েছে । 

নিবিষ্ট মনে পাতার পর পাতা ওলটাতে থাকেন ফরন্সিক 
বিশেষজ্ঞ । শেষ কয়েকট। পাতা থেকে আরো জানা গেল যে, নিহত 
বান্তি।? পঙ্ষে : এাকট। চাণ্ডাব বড় বাগ, একটা সোনাব ঘড়ি ও 
বিশ হাসার টাকা ভিল। 

পু শশের সীজাব লিঠ্টে সেগুলোর কিন্তু উল্লেখ নেই। তাহলে 
কি তাভতায়া সেইাজনিষগ্চলে! হত্যার পর নিয়ে গেছে না- 
সেঞচ.লা নেবার জন্থেই হত্যা? 

মহিল। ঘটিত ব্যাপার কি না এত প্রথম দিকে তা অনুমান কর? 
সম্ভব নয়। সখের বশে আপন খেয়াল খুশিতে অনেকেই প্রেমের 
কাঁধ শা লেখে। 

দেখ! যাচ্ছে মৃত বি কে. সাউ সৌখিন মানুষ। অন্ততঃ হাতের 
লেখ। তাই বলে। মধ্যবয়সী । ধনী তো বটেই। 

কিন্তু আশ্চর্য ! এত দিন হয়ে গেল তবু কোন আত্মীয় স্বজনের 
খোঁজ পাওয়া গেল না কেন ? কেউ টেলিফোনে বা পত্রযোগেও কোন 
খবর নিল না। 

ফবেশ্সিনক বিশেষজ্ঞ একটু অবাক হলেন। উপস্থিত ইন্সপেক্টরকে 
জিজ্জী না করলেন, 

--আাচ্ছা ইন্সপেক্টার, নিহত ভদ্রলোকের নাম হয়তো বি.কে. সাউ 
নয়! উনি হয়তো অন্ত কারে। টিকিটে ট্রাভল করছিলেন। তাই 
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আত্মীয় স্বজন ছবি দেখেও মাথ! ঘামাচ্ছে না। আর, এক চেহারার 
কত লোক তো দেখা যায়। তাও হতে পারে। 

ইন্সপেক্টার মুহ হেসে বললেন, 

_-তা কি করে হবে স্যার? ইনি তে। ফাস্ট ক্লাসের টিকিট- 
হোল্ডার। তা ছাড়! খাতাটার মলাটেও তো এ একই নাম। আর 
মনে হয় ওটা ভিকৃটিমেরই খাতা । খুনের কেস বলে হয়ত কেউ সাহস 
করছে না। 

বিশেষজ্ঞ শ'ন্ত বরে বললেন, 

-- ভবু৪--। সাম্থিং স্ট্রজ মিস্টাকযাস্‌। 

ছুপুরে ইন্স-পেক্টার থানায় ফিরে এলেন । 

এ.স ঘরে টকেন। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর এটা কার্ড 
দেখে খ!নিকট।| ঝুঁকে পড়লেন। 

কার্ডট এক শশ্রমভিলায় 71 অপঙিচিভা । শাম সালিনী 
'আগরওয়াল। বিশেষ প্রয়োভনে জফিসারের অঙ্গে দেখা করতত 
চান । 

সফিসাল বেল টিপসেন। একজন কন্েবল্‌ সেলান দিয়ে ঘরে 
ঢুকল। আফসার ধঞ্লেন, 

-বাইরে একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন ডাকে ।। 

আধার সেলাম ঠকে কণষ্টেবল্‌ চলে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে ঢকলেন মালিন” আগরগয়ীল। অভিজাত ঘ-রর 
ন্ঙ্রী, স্বেশ! মহিল।। মগ্যবয়সি। 

অফিসার স্থ্িব দৃষ্টিতে চেয়ে বইলেন মালিনী আগরওয়ালের দুখের 
দিকে। চঞ্চল চোখ ছুটোতে ভয়ার্ত দৃর্টি। বিষ মুখে যান 
হাসি। 

-বন্ুন-_। 

শান্ত স্বরে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন অফিসার ঘালিনীকে । 

ইতস্তত করে মালিনী আগরওয়াল ব্দলেন। তারপর মাথা নীচু 
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করে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। বোধহয় কোন ছিধা, সংকোচ, 
হচ্ছে। হঠাৎ মুখ তুলে কান্নাভেজ। স্বরে বললেন ভদ্রমহিলা, 

--আমার নাম মালিনী আগরওয়াল। আমি-। 

কথাটা শেষ না করেই একট! ছৰি ব্যাগ থেকে বের করে টেবিলের 
সর রাখলেন । 

একি! এ ছবি তো পুলিশ অফিসারের চেনা । 

তবে কি ইনি নিহত ব্যক্তির কোন আত্মীয়? আর ভদ্রমহিল! 
কথা রলতে গিয়ে কাদছেনই বা কেন? কী রকম আত্মীয় ?_কেন %£ 
না অন্য কিছু । 

মলিনীর চোখ ছুটে। জলে ভরে গেল। কীপা কাপা গলায় 
বললেন, 

--আমার আামী ট-ডাউনে আসছিলেন । হগাৎ-- 

এবার দারুণ কানায় ভেঙ্গে পড়লেন মালিনী আগরওয়াল। 

পুলিশ অফিসার হাঁ বাড়িয়ে ফটোটা তুলে নিলেন। 

ভালভাবে চোখ বুলিয়ে দেখ ভ্রহবট। তার বুকে গেল ছবির 
তুলার নাম সই করা রয়েছে। 

কিন্তু সে নাম - বি. কে সাঁউ নয়, কণদেব জাগবওয়াল। 

ত হলে কি বি. কে, সাউ আর রণদেধ আগরশুয়াল একই বাত্তির 
ছুটি ভিন্ন নামা নাকি একই রকম দেখতে ছুভন মানুষ? পুলিশ; 
আফসার গম্ভীর স্বরে বললেন, 

_-অ।পনার স্বাশীর নাম--? 

--রণদেব আগরগয়াল। 

যিনি নিহত হয়েছেন তার নাম তো বি. কে. সাউ। 

__মনে হচ্ছে এ নামের টিকিটেই উনি ট্র্যাভল্‌ করছিলেন । 

--এ কথা আপনি জানতেন ? 

_"না। খবরের কাগজ পড়ে বুঝেছি । ইনিই আমার স্বামী ॥ 
কপালে কাটা চিহ্ন রয়েছে । হঠাৎ_। 
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কথা অসমাপ্ত রেখেই ডান হাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে 
ধরলেন তিনি। চোখের জল মুছলেন মিসেস আগর্ওয়াল 
নিঃশব্ে 1।- 

অফিসার লক্ষা করে সাস্থুনার ছলে বললেন, 

_-মিসেস্‌ আগরওয়াল, একটু শান্ত হোন! কয়েকটা কথা 
জিজ্ঞেম করবো । ভেবে উত্তর দেবেন। তাহলেই এ মামলার কিনারা 
হবে ।-__ 

অফিস'রের দিকে নির্বাক ভিজ্ঞান্তু দৃষ্টি তুললেন মালিনী--কেমন 
যেন অসহায় । 

_- আপনার স্বামীর এই ছদ্বনামে “উ্রন জানি করাট। কি সত্যিই 
আ'ন-ইন্:টন্স|নাল, ন|। কোন উদ্ণেএ ছিল? এটা জনেন তো! 
আগ্চেব টিকিটে রেল ভ্রমণ করা বেছাইনী-? 'তাচলে ব্ণদেববাবু এট! 
কেন করলেন ? 

_-দাঁনি না। বাধসার জন্তে প্রায়ই নানা দেশে “্যতে হয়। 
হদ্ুই। ঠিক সনয়ে সীট বুক্‌ *1 করার দরুশ অন্তা একজন বশ্থুর টিকিটেই 
তাকে যেতে হয়েছিল | সেই ভদ্রলোক হরণ "্যাক্রিকাইস্” করেছেন। 
অবশ্য এটা আমার নেহাতই জন্ুনান। ঠিক বলন্তে পারব না। 

--৪-7 রণদেরবাবু কি প্রায়ই বাইরে যেতেন? কলকাতার 
বাইরে? 

_হ্যা। ব্যবসার জন্তে বিলেত বা আামেবিকাতেও যেতে হত 
তাকে । আমার কিন্ত সব কপা জানাতেন না--আমি জানতেও 
চাইতুম না 

_-শেষ বার উনি কোথায় গিয়েছিলেন, মাপনি জানেন ? 

_-না। বাধসার কথাবার্তী উনি নধ সময়েই গোপন রাখতেন । 

_-তাহলে আপনাকেও বলতেন না--? 

মালিনী আগরওয়ালের মুখটা লাল হয়ে গেল। কিন্ধলেকি 
ভজ্জ।, না অন্ত কিছু? ম্লান হেসে বললেন, 
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--বললুম তে, আমি জানতে চাইতুম না, অফিলার। ও সব 
আমি বুঝ না। 

এবার পুলিশ ৪৪ মিসেস্‌ আগরওয়ালের চোখে চোখ রেখে 
বললেন, 

__মিসেস্‌ আগরওয়াল, আপনার স্বামীর কোন শক্র ছিল কি? 

_-জানি না। 

এবার মিসেস্‌ আগরওয়ালের উত্তর অতি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত । 

পুলিশ অফিসারের চোয়ালট। সামান্থ শক্ত হয়ে গেল। গম্ভীর 
কে বললেন, 

--সন্দেহ করার মত কাউকেও মনে করতে পারছেন? ভেবে 
বলুন। 

_-মামার স্বামী বড় ভাল লোক ছিলেন। ওর শত্রু ছিল এ কথা 
ভাবা যায়না । 

অফিসীর বুঝলেন মালিনী আগরওয়াল কোঁন কথাই ভ:9; 
চাইছেন না। তাই আর সময় নষ্ট না করে বললেন, 

_-ফটোটা রেখে যান। আমর! ইনভেস্টিগেশন করছি! পর 
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জানাঁব। 

অগত্যা নিসেদ আগরওয়াল উঠে পড়লেন গভীর 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে । 

পুলিশ অফিসার টেলিফোনের রিসিভার ভুলে ডায়াল ক 
লাগলেন । তারপর রিসিভার রেখে বললেন, 

মিসেস আগরগয়াল, কলকাভ। ছেড়ে অন্ত কোথাও গেলে 
আমাদের জানাবেন। আপনার স্১টমেন্টট আরও লাগবে! পরে 
খবর দেব | নমক্কীর ৷ 

প্রতি নমস্কার জানিয়ে মিসেস্‌ আগরওয়াল বেরিয়ে যাচ্ছেন এনন 
সময় আচমকা প্রশ্ন করলেন অফিলার, 

- আচ্ছা মিসেস আগরওয়াল, শেষ বার যখন আপনার ব্বামী, 


১ 
পা 
এস 


| 
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বাইরে যান তার সঙ্গে বাড়ির কোন লোক ছিল কি? মানে-_ 
এই ধরুন, চাকর বা এযাটেন্ডেণ্ট কেউ? ভেবে বলুন । 

-হা। ছিল। আমাদেব খুব পুবোনে। চাকর ভগবত মিশ্র । সে 
খুব বিশ্বাসী । 

মিসেস আগরওয়াল সসঙ্কোচে কথাগুলো লে মফিসাবের দিকে 
চেয়ে রইলেন । 

_--এখন কে'থায় ৮স ? 

- জানি না। হেও আব বাড়ি ফবেনি। হয কও খুন 
হযোচছ আফিলাব। 

_ঁশশ্ ফোবনি! ভাব দেশেন বাড়ি রকাখাষ জান ? 
এখানে এই ভাব শি হাল কম শাক্তান। আসছি? 
ক/জক মেবেগু ঠিসেস্‌ অংগবএমাল কি যেন চিন্। কৎলেন,ই হস্ত 


কন বশালল, 


-- ভু | ১খানে বাহ তল মার মানা যেত 

--৩-- উগরনেন ছবি আছে 2 হাই মান ফুটা । পুসানে। 
লোক । শাপ ফা ফ্য।সিলি ফলো থাকতে প'বে 

_ ক থাকতে পাত্র, অফিসার খুভে দেখব বাভীতে । মনে 


হচ্ছে 1০1 শাদবা একবার ক শ্মাব গযষেোছজুম 1 ভগবতগ সস 
ছিল । €সখালে তখোল। এপ ফ টাতে হত ছিল । 

---বশ, থাকল পাঠাবেন । তকে ভেপ্ুর করনে হতে) 

কা শুদেই এক বাধ চমকে উঠ যেন সামলে নিলেন, ভাক্পব 
হাত তল নসক্কার কবে পাঁডও পদন্দে-প মালশীা আগবওযষাল ০ শিয়ে 
গেলেন। 

শান গলায প্ু।লশ আফলাব ড'কলেন- 

--০ইসন্ত-দহমন্ত- 

পাশের ঘর থেকে একজন ভ্রত পদে ছুটে এল । সনে বেরিয়ে 
যাওয়া মিসেস্‌ আগরওয়ালকে দেখিয়ে অন্দ্সার বললেন, 
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--ফলে! হার--কুইক্‌, রাস্তায় ওকে কেউ অনুসরণ করছে কিনা 
তাও দেখ। 


নালিনী আগবওয়ালের কালে! গাডি থানা থেকে বেবিযে বড় 
রাস্তায় এসে পডল। পেছনেব সাঁটে বসে ভয়ার্ত চোখে মালিনী 
আগনওযাল এপ্রিক ওদিক চাইতে লাগলেন। ৯কিত ভয়ার্ত হব্ীব 
দি | 

“শায অভ্শ্র মানযেধ ভিড় - অগণিত গাড়ি। 

ঘা ফিধিয়ে ফিরিয়ে পেছনে, পাশে, সামনে দেখাব অনেক, 
৮৫ কখপোও ছোট্র জীপ তার নজবেব মধ্যেই এল না। 

ক।পণ জীপটা অনেক পেছনে । চলকেব হাতে শক্তিশাণ্ী ছোট 
ঢুপং ণ। পথচ।বীর কৌতুহলী দৃষ্টি এডিয়ে কৌশলে সেট! চোখেব 
সামন মাঝে মাঝে ধবছ্িল হেমন্ত সবকাব-_পুলিশের ধুরহ্ধব 
গেয়েনা | 

প[বব দিন সকালে পুলি'শর লোক সাধারণ পোষাকে মিসেস্‌ 
আগবওয়ালের কাছ থেকে ভগবত মিশ্রের ফটে। নিয়ে এল। গ্রুপ 
ফকো।  রণদেব ও মিসেস আগরওঘাল, আবো অনেকেই 
রয়েজেন-পেছনে দাড়িয়ে ভগবত মিশ্র । ফটোর তলায় সকলের 
নানও লেখা রয়েছে। 

ফটোতে দেখা যায় ভগবত বয়সে প্রৌট। কিন্তু স্বাস্থ্যবান, 
স্থপুক্ষ চেহারা । চোখ ছুটোতে ধারালো দৃষ্টি। মুখের 'ভাবভঙ্গিতে 
বেশ চতুর বলেই মনে হয়। 


»৭৩ 


অফিসার ডাকলেন, 

-সম্তোব-। 

একজন এসে বলল, 

--বলুন- স্তাগ। 

_ফটোট। রেখে দে-পেছনের এ লোকটাকে খুজে বের 
করবি। বড়বাজারে কোথায় তার মাস্তানা আছে-_, এখুনি বেরিয়ে 
পড় । 

_ঠিক আছে স্তাব-_ 

সম্তোষধ বেরিয়ে গেল কাজ স্াবুত | 

রিকশা লোশ্গ সম্ভোধ। তীয় দিনে বড়বাজারের একটা 
গলি থেকে ধরল মে ভগবঠতকে। জীপে ভুলে সোজা নয়ে এল 
থানায়। 

দ্-চার?ট কড়া ধমকে কাপতে কাপতে বসে পড়ল ভগবত । বয়সে 
তো? হইলেও জোয়ান, কর্মঠ | গোষ দাড়ি কামানে। 

- ভুজুব এর বেশী আর কিছু জানি নাঁ! বিশ্বাস করুন| 

_-স্টেশনে বাবুর কাছে এলে না কেন ? লাশটউ! দেখেছিল ? 

হা হুজুব। আনেক লোকের ভিড়ে আমিও দেখেছি । আমাৰ 
তিন ক্লাশ টিকিট ছিল। বাবুর এক ক্লাশ । সেই রক্তমাখা শক্গীর 
দেখে ভয় হল হুজুর। আমি ঘর পালালাম। 

- কোথায় যাচ্ছিলেন, তোম!! বাবু? 

__ বোধ হয় যুজেব হুম্ুর। মাঝপথে বিলকুল খুন হয়ে গেলেন । 
তাজ্জব কীবাত। মাইজীকে কি খবর দেখ, তাই ভেবেই ভয় পেলাম 
হুজুর! শেষে পলালাম। পুলিস ঘগ্ ভল্লাসী করে আমায় 
আজ পাকডাল হুজুর । আমিও এই চাইছিলাম। বন্ুৎ আচ্ছ। হল 
হুভুব। 

_কেন? /তামাকেই তো খুনী বলে ধরা হবে? তুমিই বাবুর 
কামরায় রাত্রে ঢুকে খুন করে ছু'হাজার চাকা নিয়ে পালিয়েছিলে। 
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ভগবত মাথা! নীচু করে চোখ বুজিয়ে বসে রইল। 
ইন্সপেক্টার তীক্ষ দৃষ্টিতে ভগবতের আচরণ লক্ষ্য করে যেতে 
'লাগলেন। 
ভগবত এক সময় চাঁপা গলায় বলল, 
--এ ছু'হাজার ট।কা কি হবে হুজুর ? বাবুর-কাছে আমার বকশিস 
মিলতো বছৎ। যেহাস সোনার ডিম দেয় তাকে কেউ মারে 
হুজুর? মেরেছে হশমন | আমায় ছেড়ে দেন হুজুর। 


এদিকে পাচি, মুন, বাকুডায ছদ্বেশা গোয়েন্দার » কলাপ 
সমালে চলেছে | লক্ষা-শামনাথ টি ইশ | 

মুজেরের জনবল গলি । পব পব ছুট চায়ের দোকান। কিন্তু 
নম ভিন্ন ভিন্ন। তবুও গোয়েন্পান কান সঙ্গাগ হল। চোখ দুটো 
এইটু বেশী তাক্ষ। 

- চা পৎ হাচতা-। আটিব্ এক কাপ ভাই সাভাব। 

দোঁকাশদার বিগলিত | গবম গরম চ1 পবিবেশিত হল 

- খাবার চাই -? বহুৎ বড়িয়া খান! 'মআাছে। 

- খাখানগ যাহোক দিন না। 

সতাই ভালে। খাবাৰ দিল দে।কানদাঁব। বলে চলল, 

- বরামনাথ হে।টেলের নাম বহুত আচ্ছা চা, বহুৎ আচ্ছ।! 
খানা । 

-_ এই দোকানের নাম বুঝি রামনাথ হোটেল-_? 

ভেতর ভেতর খুসি হয় গোয়েন্দা । 
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নানা, এটা তো টি-ঈল বাবুসাব। হোটেল ও রাস্তায়। 
যাবেন নাকি? বহুৎ বডা হোটেল-_। বেসিডেন্সিযাল। 

০কমন যেন রহস্যভর হাসি। 

_ কুপেয়া ছাড়লে সব মিলবে । খানা আউব পিন।। 

--আডর কুছ পেলে মন্দ হত না। আঁশাব একট। জায়গাও চাহ 
রাতের মতন । 

দোকান্দাব চোখ টিপে হেসে বল, 

একটু দীড়ান। এই শালা হবিয়া, বাঝুসাব কে টেল 
পব লে ধান! দশটা টাক। দিন বাবু। 

দশ টাকার একট। নোট বব করণে দোক,লদারের ২।নে দি।য 
ছদ্ুত্শৌ গো ়েন্দা হাটলে এল। 

সামনের দিকটা বাগানগুধালা বাদি। পছনে হোন্টল। নাঁচ- 
গানে ব্যবস্থা | 

হারয়ার তদ্িবে কয়েকজনেব আপত্তি সত্বেও আগন্ধকের কাত্রিট। 
থাকাখ জন্যে ব্দাধস্ত কবে দেওয়। হল। 

নণদ মুল্য একশট টাক! লেগে গেল! তবুও ক্লান্ত একজন 
বাঁঙডালাকে ওরা দয়া দেখাতে ক্রট করেনি । ভালে। খাওয়াই 
ছিহেছে। মদ দিয়েছে, আর দিয়েছে একজন সুশ্রী মাহলা। 
এটাই রীতি হোটেলের। এনমশ' টাকা খদ্দে৫েব আলাদ। 
ব্যবস্থা ' 

কিন্ক হোটেলের সবাই দেখল খদ্দেবটি এতই মদ খেল থে 
সাবা বাতের মতো বেহুস হল। কিন্তু শোয়েন্দা সজাগ । ওটাই 
লোককে সে খিশ্বান কবাতে চায়। ছুচারটে কথা যা কানে এল 
সেটাই তদন্তের পক্ষে মূল্যবান । 

ঘরের ভেতর খাটের পাশে কারা যেন কথা কইছে। 

-_এ ব্যাটা, সি, আই ডি. মনে হচ্ছে। খতম করে দে। 

একজন বলল । 
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-নেহি- দারু পিয়ে বেহুস--। ছেড়ি দে না স্পাই 
নেহি । 

--তু থাম্‌ মাধবী । বিশ্বাস করিস্নি অত। আগে যাচাই 
করেনি । 

তারপর কী বিরাট নিস্তন্ধত। ঘর জুড়ে । 

ভেতর ভেতর শিউরে উঠল গোয়েন্দা । ভয়ে নয়--আনন্দে। 

ঝান্থ গোয়েন্দা বুঝে ফেলেছে মাধব) নামের একজন হত্যার 
পক্ষপাতী নয়। 

শুন দেভ.লাল, যে আদমি সি. আই. ডি. ইয়ে হোটেলমে 
উয়ো৷ কভি বেহুস নেহি হোগা। সম্ঝা না বুঢ়বক! এ বিলকুপ 
মাতোয়ালা আদমী। চল্‌, ঘর ছোড়,। 

আবার গোরস্থানের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা । 

কিন্ত ঘরের আলে। নিভে গেল। বেহুশ ভাবে পড়েথাক। 
আগস্তকের পকেট হাড়ে কে যেন কি দেখল । --হয়্ ' টাকা 
বা হয়তো শুপ্ত পিস্তল । 

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল মাধবী, 

- _রুপেয়। মাত. লেগ বেয়াকুফ জংলী। বেইমান। ম্যয় চোর 
নেহি--নাচনেওয়ালী। চলো । 

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা । কিছুক্ষণ পরে গোয়েব্দা সেই 
অন্ধকারের মধ্যেই সারৰস্তর সন্ধ।নে ফিরতে লাগল । অত্যন্ত সাবধানে, 
সতর্কভাবে-__ধরা পড়লেই মৃত্য 

মাঝ রাতে পাশের ঘরে ফিস্ফিস্‌ কথাবাঠায় উঠে দাড়াল সে। 
স্পষ্টই শোন যাচ্ছে। 

পাতল। কাঠের একটা মাত্র পার্টিশান। কান পেতে উদগ্রীব 
হয়ে রইল গোয়েন্দা । মেষেলী গলা । 

--রণদেব আয়া তো! নেহি। কেয়া হুয়া? 

--ক্যা মালুম । 
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--পাশের বাবু বহু শ না বদমাশ ? 

তারপর ফিস্ফিস্‌ বেশ কিছুক্ষণ চলল । 

ভালে ভাবে কান পেতেও আগ্ন কিছুই শোনা গেল না। শুধু 
একটা চাপা আত্তনাদ। দরজা খোলার শব্দ। 


ছুটে এসে শুয়ে পড়ল গোয়েন্দা । 
ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল মাধবী । গোফেন্দা জেগে ওঠার 


ভাণ করল। সহান্তে এগিয়ে এসে খাটের ওপর বসল মাধবী । 
চোখ কুঁচকে জিচ্ছেস করল 
_-তবিয়ত আচ্ছ। তো, বাবু ? এত এ দারু মাত. পিল 
তাজা জওয়ান! 


। এ্যায়সা! 


মর যায়েগা একদন। 
আনমন। ভাবে চুপ করে রইল গোয়েন্দা । 
মীধবী মুখ £িপে হাসল বলল 
_-এ বস্তা ঠিছ মোত-বনৎ ঝাংমলা। সাদী করে সংসার 


করুন । 
_জানি' তবুও ভাল লাগে। মদ আর তোমরা আছ--এই 


তে। ভাল । 
-নেহি। হৃশমনকী জায়গা-আমি চলে যাবো-পালাব। 


_-- সত্য? যাবে আমার সঙ্গে কলকাতায়? 
মাধধী অতি সুশ্রী যুবভী। দেহলতায় যে কোন পুরুষের 


মোহ লাগবে । খনেকের মনোরগ্রন করাই তার কাজ! মে 


ন[চনেওহালী । 
না” উপায়ে খদদেইদের কাছ থেছে পয়সা বের করে নেয় সে। 


বলল, 
__মরদের সঙ্গে চলে যেতে ভাল লাগে । 
গোয়েন্দা লক্ষ্য করল মাধধীর কোমরে লুকোনে। একট! 


ছোট ছোরা। 
- কোমরে ছোর। রাখ কেন-? খদ্দেরকে খুন কর নাকি? 
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হাসল গোয়েন্দা । 

মাধবীও সহজ সরল ভাবে হাসল। ভারপর চোখ ঝুঁকে বলল, 

--ও কাম নেহি করেগা। ও ভ্বশমনকা কাম হ্যায়। 

--তুমি ছুশমন নও? তাহলে এ হোটেলে আছ “কন? এটা তো 
ভাল জায়গা নয়। 

-কোথায় যাক? কোথাও জাফ়ুগ;ঃ নেই। এই জায়গামে জরুর 
মরনে হোগ।। এর! ছাড়ব না। যার! আমায় নিয়ে যেতে চায় তার। 
মরে। তুমিও ম্রবে। কলকাতার এক বাবু আমায় নিয়ে পালাবে 
বলেছিল তাই ছুরি নেরে তাকে মেপে দিয়েছে । টমাস্‌ সিল্ভা-- 
সেও মরেছে । ওরা মারবেই-কৈ ছোডেগা নেভি । বেইনান _। 
দুশম্ন_- মহাদেব ভি নরেছে। বহুত ভাল লে'ক ছিল-_মহাদেৰ 
বর্মন । মরে গেল। 

-কে? কে মেরেছে? বল, বল, নাম বল-। 

বিপুল উত্তেজন। নিয়ে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিল গোয়েন্দা মাধবাকে। 

--নাম বল, কে খুনী? 

আচমকা এ প্রশ্থে চমকে উঠল মাধবী । তার এ ধরনের বেঞ্চাস 
কথাতে যে কী ভীষণ মারাত্মক ফল হতে পারে 'ভান্মরণ করে বুঝি বা 
শিউরে উঠল ও। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে চাশা স্বরে 
বলে গেল, 

এখানে থেকো না বাবু । চলেযাও। পিছনে একটা দরজ। 
আছে। পালাও। 

তুমি যাবে না? 

গোয়েন্দা হাত চেপে ধরল মাধবীর। 

_-্ধরা পড়লে এর। মেরে ফেলবে । ছুরি মেরে খতম করে 
ফেলবে। 

__না। সে শক্তি তোমাদের কারো নেই । এখুনি, এই বাত্রে- 
এস । 
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মাধবীকে একরকম জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এল গোয়েন্দ। চুপি চুপি 
বাইরে। 

আগেই থেকেই বাবস্থামত ছুজন ছন্ম“বনী পুলিণ জীপ নিয়ে 
হে।;টলেব বাইরে ঈ।ড়িয়েছিল রাতের গাঢ় অন্ধক্কানে। 

মাধবীকে সম্পশ হতভম্ব করে পুলিশ জীপ কার বেছে ছুটল 
কলকাতা অভিসুবে। ঘণ্টার ঘাটি মাইল ভান গতি । থতগর কবে 
কাপতে লাগল লোহাব ছুডট।। 

গাড়ির ভেতর ভয়ে চোখ বুজল মাসবী। 

যদ ধা পড়ে-রক্ষে নেই! এ ছাভঙ্ঞতা হাব নঠুন শয়। কিন্তু 
প্রত্যক খাবই ধা পড়েছে । আব পুক্ষষনী মবেছে এ"টাব পর 


একটা । 


শোৌভাহাজ১৪ টিংপুব এলাকায় আসখনওঞালেক বাাডব ছে তরট! 
কেমন যেন ভফাপহ, ৬খানে ওখানে এলোমেনলা কত ছোট 
ছোট ঘব। 

রাস্তাব দ্রিঃকব পরবে থাকেন মিসেস্‌ আগবওষাল। 

মুঙ্গেব থেকে আলছেন শুনে ভদ্রলোক ওবফে ছন্মবেশা পুলিশ 
ইন্সপেক্টাবকে ভেতবে এনে বসাল মিসেস্‌ জল [নেব ঝি) 

ইন্দুপক্টীপ ভণেন, যে পৰন্তভশি ফি. না যান ০ পর্যন্ত 
সেকণ্ড অফিসার মিসেস্‌ আগরওয়ালকে থানাতেই কৌশলে আটকে 
রাখবেন। তাই ন্ি-কে জানতে না দিয়ে বাড়িট। এখনই সার্চ করতে 
চান তিনি। বেলা দশটাব সময় বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে 
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হঠাৎ মিসেস আগরওয়ালকে টেলিফোনে থানায় ডেকেছেন 
অফিসার । 

মিসেস্‌ আগরওয়াল কোনদিনই ছুপুরে বাড়ি থাকেন না। কোথায় 
যান কেউ জানে না। 

মুঙ্গের থেকে কেউ এলে তিনি বেশী স্থাপ্যায়ন করে থাকেন। 
প্রারই লোক আসে ওখান থেকে । বড় বড় প্যাকেট নিয়ে যায় তাগা। 

ঝি বলল, 

_বড় বড় নস্তির প্যাকেট। বড়বাজারে বাবুর মশলার 
দোকান আছে। খুব বড় নাম-করা দোবান। 

--তাই নাকি? তোমার বাবু খুব বেড়ান, না? রেলগাড়ি চড়ে। 
তোমাকেও তে। নিয়ে যান, তাই না? 

- হ্যা 

ফোকৃলা দ1তে বি হেসে গড়িয়ে পড়ল । 

ঘরটার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অফিসার তীন্ষু দৃষ্টিতে ঘসে” সাজানে। 
জিনিসগুলো দেখতে লাগলেন। নানা আকারের বিচিত্র পাখি, 
কোনটা রূপোর তৈরি, কোনটা প্লাষ্টিকের । 

একট? পাখি আকারে খুবই বড়। একটু নাল্ডাচাড়া করতেই হঠাৎ 
পাখিটার পেটের কাছট। খুলে গেল। 

বিস্মিত ইন্সপেক্টার ভেতরে হাত গলিয়ে দিলেন । একটা বাগ,মনে 

হল চামড়ার | মাঝারী সাইজের “কিটও ব্যাগ । কিন্ত এর মধ্যে কেন? 

বি-কে এক গ্র(স জল আনতে বলে ব্যাগটা ত্বরিৎ গতিতে বের ক'র 
আনলেন অফিসার। চমকে উঠলেন । 

কালে চামড়ার খুব দামি ব্যাগ--গায়ে হালক1 লাল দাগ । এ 
দাগ তো রক্তের । 

অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টার সন্দেহ করলেন, এইট কি সেই চামড়ার ব্যাগ 
যেটা রণদেব সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন ? যেটা কামরার মধ্যে পাওয়া 
যায়নি? 


কিন্ত এটা এ বাড়িতে এল কি করে। তাহলে কি মিসেস্‌ 
'আগরওয়াল খুনের সঙ্গে জড়িত? তাঁহলে মুঙ্গেরের হোটেলের সঙ্গে 
সালিনী আগরওযালের যোগ।যে।গ “বশ ঘনিষ্ট 

চিন্তিত মনে ব্যাগট। শিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এসে জীপে চড়ে 
বদলেন ইন্সপেক্টার। 

ফরেন্িক লেবরেটারীতে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে- রক্ত আছে 
“কক ন।। তারপর এই বাড়িট। ঘিরে সার্চ করার কথাও চিন্ত। 
কণলেন তিনি । এর জন্বে মাইনসঙ্গত ভাবেই যা করার করতে হৰে । 

রাস্তায় সাধারণ পোশাকে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা আগের মতোই 
বহাল রইল । 

ইন্সপেক্টার লক্ষ্য করলেন একজন চানাটুরওয়াল! একট! বড় ঝুঁডি 
সাজিঞে নিয়ে চিংকাঁর করে করে চানাচুর বিক্রি করছে। তার পাশেই 
একদ্রন লোক পথচাবী'দের সস্থায় ফটে। তুলে দিচ্ছে। 

ভিনটে লম্বা সরু সরু লোহার ডাগ্ডার ওপর একটা ক্যামেরা 
ব:সয়ে কালো কাপড ঢাক। দিয়ে ফটে। তুলে দিচ্ছে । এ ছাড় তার 
কাধে আরও ছুটে ক্যামেরা ঝোলানো । 

শুধু পথচাপীদেঃ ডেকে ডেকে অল্প পয়সা নিয়ে ছবি তোল! 
ছাড়াও তাঁর কাজ আগরওয়ালের বাড়ির মধ্যে বদি কেউ ঢাকে 
কৌশলে তারও ফটে। নেওয়া । 

তাই ফটে। উঠল জগদীশ কাপুরের । 


তার ফটে। দেখা মাতুই মাধবী চমকে উঠল। 
ভাঁরপর রাগে ফেটে পড়ে বলল, 
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স্ছুশমন শয়তান! আমার জীবন নষ্ট করেছে। 

তারপর জানাল, নিজের পুরে। নামটা সে আও জানে না। সে 
শুনেছে পাচ বছন বসেন সময় তাকে চুরি করে মুঙ্গেরে নিয়ে যায় এই 
ভগদীশ কাপুব। 

মাধ জগদীশের পঞ্চিয় দে । বলে, 

--মাবে মাঝ ওগদীশ সুজেরে যায়। গোল্ড স্মাগলাব 1 সোনার 

ছবি, পেন ইত্যাদির চোগাই কারবারও কবে। 

এ ছাড়া মুলের, বাকুড়া, বাঁচিতত যে হ্কোটেল আছে সেখানে 
মেয়ে নিয়ে যায় জগদাশ । এদের ছল ভারতের বাইরেও রয়েছে । 
জাপ্লায়ার- য কোন ভাঙে চালান ছেহয়।ত আঃ লজ 

কেউ বাদ দিলে এপা সঙ্গে সঙ্গে হাকে খন করে দেব | আছেন 
সঙ্গে বন্দুবঃ পিস্কলও হা । 

_রণন্দর কাগবওসাশকে চেনে? কোথায় সেগ তাকে হে 
পাওয়া যাচ্ছে *1| 

কিছুম্মণ চুপ করে থেকে মাধপা শান্ত রে বলল, 

-চিনি দাধুসীব, লেবিন রণদেবকো। মার্ডার কির হোগ। 

এ লোক খন বারন্ছু। 

_ কে? 

হঠ জজ্ত+য় হৎখানা। লংল আয়ে গেল মাধবীর । 

মাথা "চু বলে ঘাস কইল, তারপর কোমরের ভেতর থেলে 
একখানা চিডি বে কৃষল | 

রণছেক্রে লেখা 1৮ঠি লাধবীর কাছে। তাতে বিয়ের প্রস্তা- 
করছ খণছের। 


মীপবকি হিয়ে সে পোপলে পালনে হোটেলের নরক থেকে 


11 পার এষ লেবার হে "টলে হিল বণদেব, জেবা 
জবলের চোখ একিয়ে একসময় ধর হাতে গু ঞে দিয়েছিল তার। 
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--কিস্ত বণদের আর ফিবতে প!বেশি মৃক্ষবের ভোদুটাল। চলগ্ত 
শুট্ট'নর মধ্যেই খুন হয়ে গেল সে। আরো তিনজন ভি খুন হল। 

_কিম্ত খুনেব পব খুন করছে কে? কাকে সন্দেহ হয তোমার ? 

--এরা সবাই খুন করতে জানে বাবুস!£ব। সবই ছুবি চালান্তে 
(শখেছে। কথায় কথায় ছুর্ধেচালায়। এদেব দয়া মায। চিহ নেই। 
শয়তান। 

__হাঁটেলস কে চালায়? কাব হুকুমে দল চলে? 

_ঠিক জানি না। তবে জগদীশবাবু সর্দার নয়। লম্ব। কালো 
লোগা একজন লোক হোটেলে এলে জগদাশবাবু সঙ্গে সঙ্গে থাকে । 
নাঝে মাঝে নণদব৪ থাকত | কা সব কথানও। চলত আনেক বাত 


ডে 


*্ষবধি। সবাই কালে, মংশ্রষঠাকে বাত বকড়ে ছাই। 


মালিনী আগবওয়ল হ।, কেদে উঠলেন | 

ইন্সপে্।ব সোজান্জি জিক্ষেস কন্লেন, 

-রণদ্ববধাবু গাজার চোরাই কান্বাব করতেন, হি ওয়াজ, এ 
ক্সগলার।--আপনি জানেন ? 

_না -। 

ক্লাস্তস্বরে ক।ননাভেজ। কাপ কাপ! গলা মিসেসের | 

- হা! জ'নতেন। আপনি গোপন কধছেন। সত্যি কথা বলুন । 

জানি না। 

মাথা নীচু করে সামলাতে লাগলেন মালিনী দেবী । 

- জগদীশ কাপুরকে চেনেন? এখানে সে কেন আসে ? 
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এক পলক বিহ্যতের ছোয়। লাগলে মানুষ যেমন জীতকে শিউরে 
ওঠে তেমনিভাবে আতকে উঠলেন মিসেস্‌ আগরওয়াল। 

__চেনেন কি না বলুন । মুখ তুলুন মিসেস্‌ আগরওয়াল। এড়িয়ে 
যাওয়ার চেষ্টা করবেন না । 

ইন্সপেক্টারের ইস্পাত-সুদৃঢ় কণ্টন্বরে মালিনী দেবী মুখ তুললেন । 
বললেন, 

-চিনি। আমার স্বামীর ব্যবসার পাট নার। 

-_স্মাগলার পার্টির লোক বলুন। তা শেষ কবে এখানে এ 
বাড়িতে এসেছিলেন মিষ্ভীর কাপুব? কেন এসেছিলেন? খবর 
দিতে, যে মাধবী নাচনেওয়ালী পালিয়ে পুলিশের আ প্রভার হয়েছে 
--তাই ন।? বলুন।- মিসেস আগরওয়াল, সময় আমার অল্প। 
যদি জবাব না দেন চ্ছো আপনাকে গঠ্রেপ্তাব করতে বাধা হব। জবাব 
চাঁই--ঠ্যা, কি না| 

-হীা।-- 

_বড়ে ভাই কোথায় থাকে? মুঙ্গেব, রাঁটি, না-বাকুড়া ? 

--জাঁনি না। তাকে আমি চিনি না অফিলসাব। বিশ্বাস করুন 
আমি ভাকে দেখিনি কোন দিন । তবে নাম শুনেছি। 

-_বড়ে ভই খুন কবেছে আপনার স্বাম।কে। ছুবি মেরে মেকে 
তাঁর দেহট1 ছিড়ে ফেলেছে । গলায় ছুরি বসিয়েছে। 

মিসেস আগরওয়ল তীক্ আর্তনাদ কবে ছু'হাতে মুখ ঢাকলেন। 

সাব! শরীবট। কাপতে ক'পন্ডে ভেঙে পড়ল ঝডের ধাকায় শুকনে" 
পাতার মতো । কাপা কাপা গলায় বলতে থাকলেন, 

__মিষ্টাব আগরওয়াল ব্যবসায়ের প্রথম দিকে সৎ বলে ব্যবসায়ী 
মহলে বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । তখনও জগদীশ 
কাপুর ছষ্টগ্রহের মতো। আমাদের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে যাননি । 
চোরা-পথে টাকার সর্বনাশা লোভ দেখালেন জগদীশবাবু । ধীরে 
ধীরে সেই জালে জড়িয়ে পড়ল মিটার আগরওয়াল। একদিন 
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ব্যবসারী মহলে সবাই জানল রণদেব আগরওয়াল শ্মাগলার। অসং 
ব্যবসায়ী। যখন আমি জানলুম তখন বিষাক্ত বীজ আমার সংসারে 
ঢুকে গেছে। রণদেব যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে, অফিসার । 

কানন! চাপা গল! বিকৃত হয়ে গেল আরো মালিনী আগরওয়াল 
তার হুঃখময় জীবনের কথা! বলতে থাকলেন । 

_--রণদেব কেমন যেন বদলে গেল। সংসারে মন নেই। শুধু 
টাকা, টাকা আর টাকা । তাও ব্যবসা করে নয়, অসৎ উপায়ে টাকা 
প্োজগার করে মে। একট। খুনের সঙ্গে রণদেব জড়িয়ে গেল। তার 
পর ভার জীবনে এল মাধবী নাচনেগয়ালী | চোখের সামনে সবনাশ। 
রূশ ভার উন্মন্ত যৌবনের ডালি তুলে ধরল সে। রণর্দেব যেন পাগল 
হ.ঘগেল। তে তাকে-_ 

নালিনী আগরওয়াল থামলেন । বুঝি লজ্জায় তাঁর কথা আটকে 
গেল্‌। 

ইন্সপেক্টার শান্ত স্বরে বললেন, 

_--বণদেববাবু মাধবীকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন একথা ঠিক, 
কিন্তু সেটা কেন জানেন ? 

চোখছুটে। জলে ভরে গিয়েছিল। আলতো হাতে মুছে নিয়ে 
মালিনী সাগরওয়াল বল.নন, 

_বাচবার জন্তে। গুগ্তাদের হাত থেকে বাঁচার আর কোন রাস্তা! 
ছিল না, তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য, অফিসার । 

_-না। বাঁচাবার জন্তে নয়। একট! অসহায় মেয়েকে খুনীদের 
কবল থেকে বাচাতে মিষ্টার আগরওয়াল- থাক্‌ দে কথা । আসল 
কথা বলুন। জগদীশ কাপুর কি খুনী ? চুপ করে থাকবেন না, বলুন। 
কে আপনার স্বামীকে খুন করেছে? 

এ প্রশ্মের উত্তর মিসেস্‌ আগরওয়ালের কাছ থেকে সঠিক পাওয়! 
গেল না। তিনি শুধু এটুকু জানতেন যে, জগদীশ কাপুর রণদেবকে 
নিজের হাতে খুন করেনি । অতটা বেইমান সে নয়। 
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তাহলে কে সেই খুনী ? 

চিন্তামগ্নভাবে মিসেসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন অফিসার । 

ফরেন্িক বিশেষজ্ঞ রণদেবের জামা, প্যাপ্ট, ও অন্যান্য জিলিসেৰ 
রক্ত পরীক্ষা করে “গ্রপ* নির্ধারণ করলেন। চ।মড়াব ব্যাগটাতে ছুই 
গ্রুপের রক্ত পাওয়া গেল। অর্থ।ৎ খুনীর রক্তও বাগে লেগেছে। 
ভাহলে খুনী নিজেও আ্যহত হয়েছিল। 

আঠে। আশ্চর্য, পৌস্ড *ট্টেমে *ণদেবেব পেটে ঘুমেব ওষুধ পাও 
গেছে। অর্থ।হ হন্যাব আগে বণদেহকে বিষ খাওযানো হখেছিল। 


স্যে পর্ষন্ধ জগদ।শ বাঁঠুককে গেন্তাব কা হল । জঙ্গে সঙ্গে 
তার দোকান 51৮৮ কবে বংয়ক্ক ভাঁড়। জ্ঞাল নেট, ছুশ1 বাক্স গাজা- 
আধিহং এব কষেকডা সোনাপ দ্ড খড ভাল ভেতকেখ ছে ঘব থে.ক 


শাল 
বলে 
এ 


টেনে বের কল্.লন ইল গৈ 

বিজ্ত গরণযণতক হণ ককাঁত কোন সাক্ষাবস্তব সন্ধ/ন পাওযা গেল 
না] নো"রা। 1িনিষেব মধো একটা চিঠি_দলা-পাঁকানো অবস্থার 
একটী কাঁচব বা তল মধ্যে 2িলাজ। 

ইন্সা পরী ব জষ.৯ সেটা সংগ্রহ কক্লেন। কি ভাষায় লেখ। 
বোঝা গেল ন]। 

ফবেন্পক লেখক্টোশীতে হযতো সেটাব অর্জ উদ্ধাব কব যেত 


গুকমুখী ভাষায় লেখা চিঠি । নাম সই কবেছে__বডে ভাই । 
চিঠি অনেক কথাই সংকেতে লেখা । 
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'র-আ নামে কোন একজন লোককে বিথ্যুৎংলতা নাষে একটি 
মেয়ে খুন করবে, তারই ইংগিত দেওয়া আছে চিঠিতে । তারিখট! 
খুবই পরিচিত মনে হল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের | 

রণদেববাবু এ দিনই ট্রেনে নিহত হন। একথ! মনে করার সঙ্গে 
সঙ্গে সংকেতে লেখা অক্ষর দুটো পরিষ্কার হয়ে গেল। 

'র-আ অথাৎ পুরো নাম রণদেব আগরওঞফাল। তাহলে এ হত্যা! 
স্ুপরিকল্লিত। কে এই চিঠির লেখক? লেখাটা কা67 কাচা । কোন 
মেয়র লেখা বলে মঙামত জঃনালেন হস্তলিপি বিশারদ । 

কে এই বিছ্যতৎলতাঁ? পে কি মুক্গের হোটেলের কোন 
নাচনেওয়ালী £ 

অকপাব টক্ক কল কবে যুজেন পুলিশ ভিত কোধফাকার্সে মিঃ 
সলিকের সঙ্গ কৃথ। নূই লেন-ত০১*০। 


ীধলীর অন্তর্ধানে চানেলী।ীই হোটেলের খদ্দেইছদের দেখা শুনো 

করে। ঘুরে ঘুরে খাওয়াদাওয়া দেখে, আদর আপ্যায়ন করে। 

খুশি হয়ে লোকে ভ্কাকে ছু'চার টাক। ইনাম দিয়ে থাক | বেশী 
রাত করে খদ্দের এলে তাকে মদ দেওয়া হয । 

মদের বৌকে একশ টাকার নোট দিয়ে দিলে তো কথাই নেই । 
পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্লাউজের ভেতর টপ. করে ফেলে দেয় চামেলী। 

যাতে কেউ দেখতে না পায়। 

মাঝে মাঝে পুলিশ দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হোটেলে ! কিন্তু 
চামেলি নিষিদ্ধ জিনিষ চোখের আড়াল করে মুহুর্তের মধ্ো। 
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মোটা টাকার খদ্দেরকে হাতছাড়া ন! করে গুপ্তপথে মাটির নীচে 
নিয়ে যায়। 

এর পর গ্হানহীন অবস্থায় পরের দিন সেই লোকটাকে কোন 
পার্কে ন হয় হাপপাতালে পাওয়া যায়। অবশ্য যদি নেহাতই আয়ুব 
জোর থাকে। তা নাহলে সাধারণত তে জ্ঞান আর ফেরে না। 

এটাই এ হোটেলের রীতি । 

গুপ্তঘবে শুধু যে গাজ। স্মাগ.লিং হয় তাই নয়, জাল নোট ছাপ।রও 
হ্বন্দোবস্ত পয়েছে। এ ছাড়। মাছে মেসয়াদব ধবে এনে তাদের 
পাকাপাকি বসবামেব ব্যবস্থ। কবে দিয়ে বেমাইনী পতিতালয় 
চালানে|। 

কিন্ত চানেলীব চোখতক্ ফীকি দিয় মদের গ্র।সে ঘুমের ওষুপ 
মেশ[স্ত অশ্ুহিধে হয়নি গোফেন্দা বিভাগের ঝন্ত অফিসার 'মস্টার 
মলিক্ের | 

যথাসময়ে গ্রুলিশ এবি? হয় থকে আবন্ত করে ৬ বর যাওয়া 
ও চামেলাণ সদ বাতাসের প্রস্তাব দেগসাঁণ মধো কোন চাতুপী 
ধরাপ মৃতে। ্ষদতা। হোটেল কতৃপক্ষেব ছিল না! 

তাই চালে ভুল করল চামেলা। 

মদের ঝৌোকে সে মাধবা, জগদীশ কাপুব ও বড়ে ভাইয়ের অনেক 
গল কংল। কথার কথায় গুপ্তুদ্র কোথায়, কি আছে সেখানে সবই 
বলে ফেলল । 

আরো জানাল, মাঁধনী জগদীশ ক।পুরের জারজ কন্ত।। আর 
জাল নোট যা তৈরি হয় মাধবা জগদীশ কাপুরের কলকাতার হোটেলে 
পৌছে দেয়। 

না বোঝার নিখুত ভাণ করে প্রত্যেকটি কথাই তীক্ষ সজাগ 
কানে শুনতে লাগলেন গোয়েন্দা । 

তারপর অত্যন্ত হালকাভাবে জিজ্ছেন করে বসলেন,--বড়ে ভাই 
কে চামেলী? 
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প্রথমে চমকাল, তারপর কোন সন্দেহের কারণ নেই ভেবে নিয়ে 
হাসল চামেলী। স্বাভাবিক নয়, মাতালের অপ্রকৃতিস্থ হাসি। 

ব্লাউজের মধ্যে তখন তার কর্করে ছ'খানা একশ টাকার নোট । 

কেউ এত দেয়নি কোনদিন। তাই এমনিতেই মনটা সদয় ছিল। 
তার ওপর বিলিতি মদের নেশ!। 

বলল, 

_ কৈ নেহি। বিল্কুল্‌ ঝুট! । পুলিশকে বুদ্ধ, বানানেকে লিয়ে_ 

পকেট থেকে গুরুযুখী ভাষার চিঠিটা! কৌশলে চামেলীর মাথার 
বান্গিশের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন গোয়েন্দা । ত]রপর এক সময় 
অপ্রকৃতিস্থ চামেলীর হাত লেগে বেরিয়ে এল চিঠিউ।। 

অবক হ'য়ে চিঠিউ। খুলে চেয়ে রইল চাষেলী। হঠাৎ বলল, 

_-এ তে। মাধবীর লেখা চিঠি! এখানে কি করে এল? 

থর থর করে গলার স্বরট। কেপে গেল তার। 

গোঞেন্বার স্থির দৃষ্টি চামেলীপন মুখে চোখে । চামেলীর শরীর 
অবসন্ন হয়ে আসছে। তার ওপর ঘুমের ওষুধের প্রভাব সুরু হয়েছে। 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান হারালে! চামেলী । 

ধারে ধীরে ঘর থেকে বেরোলেন গোয়েন্দা | চিঠিট। গোপন 
পকেটে রেখেছিলেন ! খানিকট। এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাড়ালেন। 

সামনে আর একটি মেয়ে। 

একি! 

রণদেব আগরওয়ালের হোল্ডলের মধো যে ফটোট। পাওয়া 
গিয়েছিল, তাৰ সঙ্গে এই মেয়েটির চেহারা অবিকল এক। 

থমকে দীডিয়েছিল মেয়েটিও। ৬য়েছিল একদৃষ্টে । চোখে 
তাঁর বিরাট সন্দেহ। ভান হাঙঠায় ব্যাণ্ডেজ জড়ানে। | 

বাথরুমে যাব। 

হঠাৎ গোয়েন্দ। বলে বসলেন। যেন একটা কৈফিয়ৎ দিতে 
চাইলেন। 
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এবার হাসল মেয়েটি । 

তারপর আঙুল তুলে দূরে একট। ঘর দেখিয়ে ভেতরে চলে গেল । 
গ্ত পথে গোয়েন্দাও রাস্তায় বেরিয়ে এলেন । 

পরের দিন ভোর বেলাতেই বিরাট পুলিশ বাহিনী হোটেল 
ঘেরাও করল । 

গুলি বিনিময় হল পুরোদস্তুর । শেষ পর্ধস্ত সকলকেই গ্রেপ্তার 
কর হল। 

ঘূমস্ত চামেলটকে সশস্ত্র পাহারায় রেখে স্থানীয় পুলিশ অফিসার 
পলেরটি মেয়ে ও সাতাশ জন দুবূর্তকে থানায় এনে লোহার গ।রদে 
£ঢাকালেনশ। 

এদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ । 

নেট জাল করা, বেমাইনী গাঁজার চোরাকারবার করা । গোপনে 
নানা শ্রাদেশের মেয়ে অপহরণ করে অসৎ কাজে লাগিয়ে দেওয়।1, এর 
ওপর আছে বণদেব আগরওয়ালের হত্যা । 

আগেই বলেছি, ফরেনসিক রিপোর্টে চামড়ার ব্যাগের রক্তের দুটো 
আলাদা প্র.প পাওয়া যায়_-একটি রণদেবের রক্তের গ্রুপ, কিন্ত আর 
একটি ? 

আরো একটি মিলল বিছ্বাৎংল"শার রক্তের গ্রপের সঙ্গে । কিন্তু 
তবু অ।শ্চধ, বিছ্বাথলতা খুন করেনি রণদেবকে। 

সে রা'ত্রব সব ঘটনাট। বিছ্যুৎলঙা আদালতে বলল। 

আদালতে সেই গুকমুখী ভাষার চিঠিটা দেখে চমকে উঠল 
মাধবী । 

তাঁরই হাতের লেখার সঙ্গে এই লেখাটার অবিকল মিল আছে। 
কারণ রণদেবকে খুন করার পর্রিকল্লন! ছিল মাঁধবীর নিজের । 

রণদেব মাধবীকে কিন্তু শেষ পরস্ত বিয়ে করতে রাজী হয়নি। 
ততদিনে মাধবীর মোহ কেটেছে? তাই সে চাইল বিহ্যৎলতাকে। 
মাধবীকে সে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছিল। রণদেবের আচরণে 
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জাধবী রেগে গিয়ে প্রতিহিংগ। নেবার চেষ্ট। করে। রণদেব বিদ্যুৎ- 
লতাকে নিয়ে কল্পকাতা পালাবে জেনে স্বযোগের অপেক্ষা করতে 
থাকে মাধবা । 

এদিন থম শেস্টপ্৫কামরায় বি. কে. সাউ ছাড়াও আর যে ছুজন 
মহিলার নামে টিকিট কাটা হয়েছিল ভাদের নাম আল।দা হলেও 
ওরাই ছিল মাধবী আর বিদ্যতৎলত1 | 

মাধবী বিদ্যতৎলতাঁকে সহজভাবেই বলেছিল, কলকাতায় জগদীণ 
কাপুরের কাছে যাচ্ছে। 

মাঝরাতে একসময় ঘুমন্ত রণদেবের মদের বোতলে কি যেন চট 
করে মিশিয়ে দিল সাঁধবী। 

অভাসমত রণদেব মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে মদ খাবে জেট 
তার অজ্ঞাণ1 ছিল না। 


রণদেব মদ খেল | কয়েক মিনিটেব মধ্য সামান্ধ জ্ঞান হারাতেই 
মাধবী কোমরের ভোজালী খুলে রণদেবের গলায় বসিয়ে দেয়। 

রণদেবের মৃতাযন্ত্রণার চিৎকারে ঘুম তেঙে যায় বিহ্যৎলতার। 
ওই বীভৎস দৃশ্য দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। 

বাধা দেয় রণদেব ' টলতে টলতে সে ধরে ফেলে বিহ্যৎলতাকে । 

আবার জোজালীট। চালায় মাধবী । এবার রণদেবের গায়ে না 
লোগ বিছ্যতৎলতার ভান হাতে শামুল ধিধেযায়। অসহ্য যন্ত্রণায় 
অজ্ঞানের মতো! হয়ে যায় সে। এর পর মাধবী পাগলের মৃত 
রণদেবের দেহে এলোমেলো ভোজ লী চালাতে থাকে । 

মাধবী শুধু বলছিল, 

-বেইমান্‌ কুন্তার বাচ্ছা। 

রণ/দব মারা গেল। 

শরীরে বিক্রিয়া শুর হয়েছিল। তার ওপর ভোজালীর 
উপধুুপরি আঘাত। 
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পরের স্টেশনেই নামবে ওরা । সঙ্গে রণদেবের চামড়ার ব্যাগটা! 
নিল। মাধবীর সোনার ঘড়ি ও বিশ হাজার টাকা ওর মধ্যে ছিল। 

গাঁড়ির গতি হঠাশ্ড কমে গেন। প্রায় স্টেশনে থামে থামে। 
উত্তেজনার বশে মাধবী কোন কিছু চিন্তা না করেই ভোজালীট! 
লার্রিনের মধ্যে ফেলে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল । 

বিচ্যুৎলসতাকে সে এক হাতে চেপে রেখেছিল। এই পর্যন্ত বলে 
বিহ্যুৎলতা থামল । ডান হাতটা] তার তখনো ব্যাণ্ডেজ বাধা । 

বিছ্যুৎলতার সাক্ষ্য আদালতে প্রাধান্থা পেয়েছিল । ফিঙ্গার প্রিন্ট 
পর*ক্ষাতে ভোজালীর উপর আড্লের যে ছাঁপ পাওয়া গিয়েছিল, 
সেটা বিহ্যতৎলতার নয় _মাধবীর | 

বিছ্যুংলতা আরে জানাল যে £স একান্ত নিকপায় হয়েই মাধবীকে 
ছাড়তে পারেনি । কাঁবণ কলকাতার সে কিছুই চেনে না। তাই 
খনের ঘটনা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে মাধবীর সঙ্গে 
কলকাতায় আসে জগদীশ কাপুবের বাড়ি। 

সেদিন রাত্রে জগদীশ কাপুবের ক্ষুধাব শিকার হতে হয়েছিল 
তাকে । 

মাধবী এইভাবে তার ওপনেও প্রতিশোধ নিয়েছিল । মাধবী 
খুনী । 

সত্যিই রণ'দেব আগরওর়ালাকে খুন করেছে মাধবী । 

বিচারে তার মৃত্যাদণ্ড হল। 

আদালত বিহ্াংলতাকে ছাডা আরও পনেরোটি মেয়েকে 
রেস্কিউ হোমে রাখার নির্দেশ দিলেন। 

জগদীশ কাপুর এতদিন শুধু যে গোপনে বেআইনী চোরাই মাল 
সাপ্লাই করছিল তাই নয়, মিসেস্‌ আগরওয়ালকেও ব্ল।াকৃমেল 
করছিল। শেষদিকে বিবাহ করতে বাধ্য করেছিল। মিসেস্‌ 
আগরওয়াল থানায় গিয়েছিলেন সে কথা জগদীশ জানত না। 

জগদীশ কাপুবই এই পাপ যজ্ডের প্রধান পুরোহিত ও মুঙ্ষেরের 


১০১০ 


হোটেলের মালিক। ভারতব্যাগী তার এক বিরাট ম্মাগলিং র্যাকেটু 
-_একটি মস্ত বড় দল। 

আদালত জগদীশ কাপুব সমেত আরো! বাহান্ন জন ক্রিমিম্তালের 
চরম শাস্তির ব্যরস্থ। কবলেন মিসেস্‌ মাগবওয়ালের নিরাপন্তার 
জন্যে বিশেব পুলিশী ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন আদালত। 

ভগবতকে বেকন্ত্রর ছেড়ে দেওয়া হল। সংতাই বেচারা ভয়েই 
পালিয়েছিল । 


১৯১ 


লোহার পোলট। পার হয়ে এতেই গুলিশ ভাপ আর্তনাদ করে 
থম্‌্কে দ্াড়াল। 

দৃবধ।ক্ষগ যন্ত্র! চো.খ লাগিয়ে স্থিণ দৃষ্টিতে নীচের দিকে চেয়ে 
রইলেন গুলিশ অফিশার-স্পইঈ দেখা যাচ্ছে একটা কম্বল জড়ানো 
বন্ত্ব পো'লের নীঢে পড়ে মাছে। 

কয়েকটা কুকুর বস্ভটার আশপাশে ঘুরছে | 

শহর থেকে আঠারো মাইল ভেতরে একটি বিঠ।ট জঙ্গল । 
কুখ্যাত স্থান", 

ছুট একট। মৃতদেহ প্রত্যেক 
দিএই জঙ্গলের মধ্যে পড়বেই । 
পুলিশের সতর্ক পাহারা সত্বেও 
দুনুতি,দর হাতে নাতে ধরা প্রায় 
অসম্ভব | 

পোলের পাশের জমি ঢালু 
হয়ে নীচে নেমে গেছে । পুলিশ 
অক্ষিনার জীপ থেকে নেমে 
অভ্ন্ত সাবধানে এবড়ো। খেবড়ো 
পথ তেয়ে নীচে এলেন। সঞ্চে 
তিনগন কন্স্টেবল। একজন 
কন্স্টেবল্‌ কম্বলটা খুলে দিল | 





১০৭, 


পুলিশ অফিসার ঝা ভেবেছেন তাই। 

একটি মানুষের মবৃঙদেহ। পুরুষ । জোয়ান বয়স। মাথায় 
চাপ চাপ রক্ত। এ ছাড়া তলপেছে অজস্র রক্তপাতের চিহ্ন রয়েছে । 

তাহলে আততাফী লোকটিকে কোন ধারালো অস্ত্রেব সাহায্যে 
খুন কবছে। 

ধীরে ধীরে তলপেটেব কাপডটা সবিষ়ে দিলেন অফিসার । 
বিল্মযয় আতকে উঠহলন । 

কী নুশ'স হা ! 

আততায়া তগঙ্পেট থেকে পক্তক্ষলণ বঙ্গ করবার জন্যে একটা 
খবরের ন্যাগজেব পাতার খা।তকঢ স্ঢিক্ষতন্থানেব মুন চেপে 
ধুনচিল | প্ক্তের সঙ্গে লেগে কাগঞজছ। ক্ষতস্থানেই আটকে পয়েছে। 

সাবা শবাদটা থেকে একট প৮। গন্ধ বেরুচ্ছিল । মৃতদেহ 
পেস্ট মটেমে পাঠাঠে হবে। ভাব্পব কম্বল, মাটির রক্ত, খবরের 
কাগডট। এক্‌জিলিট কমে ল।লাদ! আলাদা প্যাকেটে মুড়ে নিফে যেতে 
হবে কপেন্সিক লেববেটাকাতছ। 

একজন কনস্টেবলকে ওধান বেখ মাফিনাৰ সাজ! চলে এলেন 
মাইল্‌ ষেক দূরে এক ১ ছোট্র প্রা, শান ইংন্দাবিয়া | 

সেখান থেকে একখান, গর্ব নি জোমাড কে অফিসার 
ছুটনাস্থলে নিয়ে এলেন । 

গাডট। বাশের ভেপ্রি। খড়, ,ট ৪ চণ বালি এক এম থেকে 

আন্ত গ্রামে বয়ে বয়ে বেড়ায় গাড়ির মালেক মুসলমান । রোগাটে 
১চহাবা, অতান্ত গরীব । কেনন যেন শয় ভয় ভাব। 

তার ওপর ফ্ু্যানকর্ণ পবা প্ুাুালশ অক্ষিসার সামনে দাড়িয়ে 
গ।ড়ায়ান খন্ত্রের মতো কাজ করল। নীচে নেমে কন্স্টেবলদের 
মুতদেহট। ভুলে আনতে সাহাব্য করল। 

নিজেই দড়ি বের করে বাধল, যাতে অনমতল জায়গায় মুতদে হট! 
গড়িয়ে মাটিতে ন। পড়ে যাষ। 

১৪৯৩ 
ফ-_-১৩ 


সব কাজ মিনিট দশেকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল । 

অফিসার এর মধ্যেই এক সময় গাড়ির ভেতরটা দেখে নিয়েছেন 
বাঁশের ফাকে ফাকে কোথাও বালি, কোথাও বা চুণ স্ুরকি লেগে 
রয়েছে | 

হঠাৎ এক জায়গায় নজর পডতেই অফিসার থমকে দাড়ালেন । 

এক ট্রকরে। কালে! মোটা চুলের মতো। কি যেন লেগে রয়েছে। 
আরে। এক জীয়গায় কোণের দিকে খানিকট। পাট কালচে রঙেবু 
মতো বেশ শক্ত জিনিস । 

কি এটা । 

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার জিনিসটা] চেনেন না ভা নয ভাবা 
চেষ্টা করলেন নিনি, কেমন করবে ও জিনিসটা এই গকর গাডিতত 
লেগে থাকতে পাবে? তাহলে কি--? 

সদর হাসপাতালের পাশেই মর্গ। মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেমের জন্যে 
ওখানে রেখে অফিসার গরুর গাডিটা সোজা থানায় লিয়ে এলেন। 
%"খড়ির মালিক হতভম্ব হয়ে অফিসারের মুখের দিকে চেয়ে রইল । 

অফসঠর বললেন, - মিয়ী, তোমাক গাড়ি ধুয়ে দিতে হবে তো, 
তহে রাখলুম । মড়া তলে শিয়ে এস্ছে, ভালো করে ওষুধ দিয়ে ধুত্ত 
হৰে। তোমার আরো গা লনা আছ। 

মিয়। বিগলিন হয়ে বলল, 

-_ক্জুর মা বাপ-.। 

গল? ভার কেপে উঠল / ভয় 57 আনত ঠিক 7ব)%) গেলা ৮) | 
অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 
8 ভুমি ছাড়া আর কে কে এই গাড়ি চালায় বল তো? 


টির এ) মে 


জিজালায়। 
চর ১0 7 
রিনি বান € দি তি 








ই বেয়াড়।। খাটতেই চায় না 


১৯৪ 


-কেন? 

অফিনার শাস্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন। 

_-আমার ওপর দিয়েই চালাচ্ছে। জোয়ান মন্দ, লজ্জা নেই । 

--আর কে আছে তোমার সংসারে ? 

বউটা মরে গেছে। এক বুড়ো ফুফা আছে হুচ্ুর, ফুফা মানে 
আপনারা যাকে বলেন__ 

আফমার বললেন, 

আমরা যাকে বলি পিসেমশাই, তাই তো? তা সে কি কাজ 
করে না? তার কত বয়স মিয়া? 

--তা বয়েস হয়েছে, মাঝে মাঝে গাড়ি চালায়! তবে 
কম। 

_-কতি বয়েস-া 

-আইজ্ঞে চার কুডি তো হবেই । লোক ভালো হুজুর। মাটির 
মানুষ । 

_তাই নাকি? যাৰ একদিন, আলাপ করে আসব । 

অফিসারের পায়ের ধুলো নিয়ে শিয়া চলে গেল । 

মিয়। বেরিয়ে যেতে টে।পফোন $গে পুলিশ হেড. কোয়াউণসে? 
ঘটনাটা জানালেন তিনি, আর এ স"ঙ্গ একজন ফটো গ্রকার পাঠাতে 
অনুরোধ করলেন। 

ম্বতদেহের ছবি নিতে হবে। দেওয়ালে দেওয়ালে, গাছের ডালে, 
হাটে বাজারে, হ্রেল স্টেশনে সর্ধত্রই সে ছবি টাও।০৩ হবে 1....., 

সরকারী ফটোগ্রাফার কাজ সেরে চলে গেলেন তখন হ্পুর ছটে! 
হবে। 

অফিসার অন্যমনস্কভাবে থানাব '্ডাইরীর পাতা ওলটাতত 
ল[গলেন। 

কেউ কি কিছু হারানোঁব লন্যে ডাইপী করে গেছে ? মনে তো 
পড়ে না। তাহলে এই মৃত লোকটির কিকোন আত্মীয়স্বজন নেই ? 


০০৫ 


হয়ত এ গ্রামের লোক নয়--দূর কোন গ্রাম থেকে মেনে এনে 
মৃতদেহট। পোঁলের তলায় ফেলে গেছে। 

লোকট) গুণ্ডাদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা তাই বা কে জানে? 
হয়ত চোরাই নাল ভাগাভাগি করতে গিয়েই মারা পডছে। 
খাতার শেষ কটা পাতায় ধীরে ধীরে চোখ বোলাতে লাগলেন 
অফিসার । 

সবাই মারামারি করে জখম হয়েছে । নিতাই মল্লিক, হছারাণ 
মণ্ডল, শশধর পাইন । সকলকেই চেনেন অফিসার । 


গ্রামের মানুষ তদন্ত করেও এসেছেন যথাসময়ে । সাধারণ 
২ 
চন 


পো 


| 

ই তো নিত্যকালী হাজরা । স্বামী স্জন তাজর] বাড়ি থেকে 
য়েদিয়েছিল। বৌ িনতাকালা নাকি চোর। ঘরের হি'নষ 
চুরি কৰে বিক্রি বরে দেয়। আবার লুকিয়ে লুকিয়ে ভার ভাইদের 
দিয়ে দেব। গরাব ভারা 

ননে মনে হাসলেন অফিসার । এ কেসটার মীমাংসা » ৰভে 
গিয়ে কত মজার ঘটনাই না ঘটেছিল। এক সময় রাগের মাশায় 
সুজন হাতব। নিাকালীর হাত ধরে হিড়, হি, করে টেনে এনে 
মফিসারের সামনে দাড় করাল। নিতাকালীর বয়স শলপ। 
লঙ্জায় নাথার ঘোমটা! বেশ খানিকটা টেনে দিয়ে পেছন ফি্লে 
দাড়াল। 

ভন ভাজরা বলল, 

-“ুজুবকে বল.।-বধল্‌ না। আমি তোকে বাড়ি থেকে বা 
করেছি? মামি বলে গিষে তোকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখি, পাছে 
কেউ নজর দেঝ-..আর আমি ঘরের বৌকে বের করে দিয়েছি ? 
পাড়ার লোক থানায় খবর দিয়েছে। বযত্ত সব হীরামজাদার 
দল--। 

সন হাজর! প্রৌট। একটু উত্তেজিত হলেই হাফাতে থাকে । 


১৯৬ 


এ 
ভাঁড়ি 


নিতাকালীর ক্ষীণ স্বর শোনা গেল-_ 

হ্যা বার করে দাওনি তুমি? বললে না, য৷ নেত্য বেরিয়ে যা, 
দূর হয়ে যা 1 এখন উন্টো! কথা বলছ? 

অফ্িলাৰ জানেন, নিশ্যকালী € জন হাজরার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী । 

হঠাৎ স্বজন হাজর! রাগে ফেটে পড়ল। অফিসারের সামনে 
হাত ছুটে! জোড় করে বলল, 

__হুজুর-_বুঝেছি। আর বলতে হবে না। তিন কুড়ি বয়েস হল 
আম'ব_ক্ষেতবঢাষ কর বলেকিবুদ্ধষিনেই নকি ? লুকে সব। 

-কি বুঝেছ স্বজন? 

সকৌ ত্রকে জিজ্ঞাসা কব্লেন অফিসার | 

_-তী নেভা-গর এখন মার এই বুড়োকে পছন্দ তচ্ছে না-। 
বেশ, যা চলে যা-ঝা মেল বাড়া নান--। 

_-কিন্তু খবে কোথায় বল -বিষে কনা বে তোমার । চারদিকে 
'ঘাব্দলোকের আড্ডা খবের বার হলে রক্ষে আছে? 

সুজন হাজরা চোখছুটো লাল করে বলল, 

-আপনি [নে যান-চোবর বদমাস তো আপনার ধারে খেলবে 
সং ঘপনি বাগনগে লাঞ্খানে এ সব বামেনা ভাল লাগে না। 
৫৭ তা যা-ভজুবেব কাকছেউ যা-ন। 

ফেলার এবাব হো! হো করে তেস উঠলেন । মাথামোটা সুজন 
হাভবাব কখাগুলো। উপভোগ করছেন তিনি । এবার গলার স্যর 
খ1৮7] করে উপদেশ দে€য়ার ভঙ্গিতে বললেন, 

--বেশ তে। তাই হবে কিছু দিন এখন তোমার ঘরেই থাক । পরে 
একদিন দেখা যাবে “কমন 1--আর যেন বৌ টার ওপর অত্যাচার 
করে না, বুঝলে ? অত্যাচার করলে হাজতে পুরে রাখব । কোন 
গোলমাল যেন না শুনি । 

অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ভয়ে সুজন হাজরা বড় বড় 
চোখ করে চেয়ে রইল । 


ডাইরীর পাতাটা ওলটালেন অফিসার । এক জায়গায় এসে চমকে 
উঠলেন। গীরগ! থেকে কে ষেন এসে ভাইরী করে গেছে এক সপ্তাহ 
হল। মানুষ নিখোজ । তদন্তে যাওয়। হয়নি এখনও । 

তবে কি." 

মিনিট পনেরোর মধ্যে প্রস্তুত হলেন অফিসার । 

ছু-জন কন্সটেবল্‌ নিয়ে গাড়ি চলল পীর গাঁ... 

পুলিশ দেখে বাড়ির মালিক ভয়ে জড়স'় হয়ে বেরিয়ে এল । 
অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 

--সাধন সামন্ত কার নাম? 

--আজ্ঞে -আমার--। আনম্ুন, ভেতরে বন্থন | 

অফিসার ভেতরের ঘরে এস বসলেন। তারপর শান্ত "ব প্রশ্ন 
করলেন, 

--ডাইরী করেছিলেন থানায়-_? 

--আজে £7-1 না করে উপায় ছিল না--আমি বুড়োজমানষ। 

হঠাৎ হাউমাউ কবে একদে উঠল সাধন । 

অফিসাব সান্ুশার স্বরে বললেন, 

__ছুঃখ করবেন না, যা হবার "তা হয়েছে, এবার বলুন ত' কি 
কি ঘটনা ঘটেছিল-_ 

- আজ্জছে-যে দিন ডাইরী করি তার আগের দিশ সকাল .থ:কই 
ওকে পাইনি" । ভাবলুম মাছ ধরতে গেছে বিহাক্ষীগ্রাম। ওখ'নে বড় 
বিল মাছে। 

-আপনাব কে হয়? 

--আঙ্ছে, ছেলে । তাপপর শুনুন স্যাব। সকাল গেল, হৃপুব, 
বিকাল, সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল-_তবু দেখ! নেই । রাত ভিতে সন্দেহ হল, 
তখন পাড়ার প্রত্যেককে জিজ্দেস করলুম-- সত্য কোথায়? 
সবাই বলল, জানি না। বুঝুন মনের অবস্থা, কোথায় গেল, কি 
হল | 


--ছেলের বয়স কত 1-. 

--আজ্ছে ভা বিশ বছর তে! হবেই, লম্বা চওড়া চেহারা-- 
মনে হয় পঁচিশ । তারপর শুনুন স্যার। ভাবলুম মাছ ধরতে গিয়ে 
হয়ত জলে ডুবে গেছে, না হয় কেউ হয়ত-- 

-তারপর-্-কখন খবর পেলেন? 

--কাল। আমার--.। 

অফিসার থামিয়ে দিয়ে একটা ফটে। বের করে বললেন, 

যাকগে। যা হবার হয়ে গেছে। এই ফটোট! দেখুন তো? 

সাধনবাবু ফটে|টাব দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বললেন, 

--এটা কি স্তার_কাব ফটো? 

অফিস্"র বিস্রিত হয বলংলন, 

-€স কি! আপনি চিনতে পারছেন না-? 

শা তো-একছে ভা চিনি নাস্তার । এতো মরে গেছে বলেই 
মন হচ্জে। 

আপনার ছেল্গে নয়_? ঠিক্ক দেখে বলছেন তো? 

নানা । আমার ছেলেকে আমি চিমব না? একে? 

অফিসার ফটোটার দিকে চেয় বললেন, 

একেই তো খুন করা হযেছে । 

খুন! আমার ছেলে ততো খুন হয়নি। সেতে! তার মামার 
বাড়িতে গিয়েছে। খবর পেয়েছি স্তার | আমার শাল! খবর দিয়ে 
গেছে। তাছাড়া তার চেহ' রা তো আন্য রকম। দেখবেন? 

-থাক। বুঝেছি। চললুম। 

অফিস্গার “করিয়ে এসে গাড়িতে চড়লেন। সাধনবাবু সলঙজ্জে 
বললেন 

--মিছিমিছি কষ্ট করে এলেন স্যার । 

-না-ভাতে কি হয়েছে। এ তে। আমাদের ডিউটি । আপনি 
ছেলের খোঁজ পেয়েছেন তো -বাস্‌, তেই আমি খুসি 


১৯৯) 


ছেলে বাড়ি এলে থানায় খবর দেবেন। ভুলবেন না যেন। 
নমস্কার । 


দিন কয়েক পবে পুলিশ অফিসার গাড়ি নিয়ে বেকচ্ছেন এমনি 
সময় একজন মহিল। গাডিব সামনে এসে দাড়।ল। 

জীপ থেকে নেমে এলেন মফিলাব। 

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নহিলাব দিকে চেয়ে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা কবলেন, 

--আমাব কাছে এসেছ কহ? 

মহিলা মাথা নীচু কবে দািযে «ইল । আফসার ভেবে এলেন। 

আপিস ঘবে নিষে এ.স বসিয়ে জজঙ্ঞানা কণলেন, 

--বল কি চাও? 

এবার মঠিল। হঠাত অঝোরে কাদতে লাগল । অফেসার 
দেখলেন, মহিলাটি বিবাহিতা । ভাবলেন, হযতো সংসাবে ঝণডা 
করে বেবিয়ে এসেছে। বিবন্তু মুখ অপেক্ষা কততে লাগলেন ভিনি। 
কয়েক মিনিট কেটে গেল । কানাপ শর কনে এল 

কিছুক্ষণ পরবে মহিলা মুখ তুলে বলল, 

--হাঁমাব স্বামী তিন দিন খাও আসেনি । পাডাব সকল বলছে, 

সে মরে গেছে, 

--কি নাম তোমার প্বামীব ? 

মহিল। ইতস্তত সপে জড়ানে। স্বরে বলল, 

--শিবলাল হাজবা। 

--কি কাজ করে? কোথায়? 

--বড় শহরে সরকাবী চামড়ার কারখানায় কাজ করে। 

১০৩০ 


_-কি করে বুঝলে তোমার স্বামী মারা গেছে? 

- সবই বলছে হাঁটে বাজারে ছবি টাঙানো হয়েছে। তারা 
সেই ছবি দেখেছে.”****৭ 

অফিসার চমকে উঠলেন । শিধলাল হাজরা! এই মহিলার 
স্বামী । 

অফিসার ড্রয়ার থেকে একটি কফটে। বের করে বললেন, 

"এই ছবি চেনে ? হাটে বাজারে এই ছবিই টাঙানো হয়েছে। 
এই কি তোদার স্বামী? 

মহিলা ছবির দিকে চেয়ে চিৎকাণর করে কেঁছে উঠল । 

অফিসার ফটোট)1 পকেটে রাখলেন । তারপর চেয়ার ছেড়ে স্টঠে 
ঈডেয়ে বললেন, 

"তোমার স্বীমীন হত্যাকাখীকে যাতে ধরা যায় তার 
র্বস্থা সামর। করছি । তুমি বাড যাও । আমি সিপাই সঙ্গে দিচ্ছি। 

মাহলাও উঠে দাড়াল. ভারপর কুষ্টি হ স্বরে বলল, 

_আ'মি প্রিয়লালবাবুর কাছে গিয়েছিলুম- 

--প্রিয়লালবাবু কে? 

_-আম!ব সীমাব আপিমে কাজ করে। ও বলল, আমার স্বামী 
নাকি তিন দন আপিসেও যায়াঁশ। 

_ ঠিক মাছে । আমিখোজ .নব। 

বলে অফিসার একজন কন্স্টেবল্কে ভাকলেন। বললেন, 

__কুমি একে পৌছে দাও। একটু দূরে দূরে থাকবে । যাতে 
কেউ বুঝতে না! পারে যে এ থানায় এসেছিল । 

ওরা চলে যেতে পুলিশ অফিস:* জিপ নিয়ে গেলেন। কয়েকটি 
প্রয়োজনীয় তদন্ত সেরে ছুপুরের দিকে হাজির হলেন পাচ মাইল দুরে 
একটি সরকারী অ'পিসে। পুরো নাম যার, “গভর্ণমেণ্ট লেদার ট্যানিং- 
কাম-ট্রেনিং সেপ্টার |; 

এখানেই কাজ করত শিবলাল হাজর]। 


২০১ 


'জিপখানা একধারে রেখে ট্রেনিং সেন্টারের ভেতরে এলেন অফিসার । 
কিন্ত আশ্চর্য! সব ঘর বন্ধ। বাড়িটাতে কোন লোকজনের সাড়া- 
শব্দ পাওয়া গল না। 

বিশ্মিত হয়ে দারোয়ানের খোজ করলেন অফিসার। তাকেও 
পাওয়া গেল না। অগত্যা বাইরে এসে দাড়ালেন। হঠাৎ লক্ষ্য 
করলেন সাইকেলে করে একটি লোক সোজ। ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যে 
ঢুকে গেল। 


অ(ফফসারও ভ্রেত পদে ভেতরে এলেন ৷ 

সাইকেল থেকে নেমে লোকটি অফিসারের কাছে এল । অফ্কিসার 
প্রশ্ন করলেন, 

"আজ কি ট্রেনিং সেপ্টার খুলবে না? 

লোকটি মাথ। নেডে বলল, 

-_না, আজ কাল দু'দিন বন্ধ । 

অফিসার ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 

--একটা জিনিস জানবার ছিল। আচ্ছা, আপনি এখানে 
কি কবে্ন? 

লোকটি ভুরু কৃচকে বলল, 

--মানে- 1? আপনি কিচান! 

অফিসার সহজ ভাবেই বললেন, 

-আপনি কে জানতে পারলে আমার স্থবিধে হত। কিছু 
ক্রানবার ছিল কি পা। 

পুলিশ অফিসার বুঝলেন যে তার পরণে ইউনিফর্ম নেই বলে 
লোকটি তার সক্ষে এই রকম ব্যৰহার করছে। এবার তিনি একটু 
দুঢ় স্বরেই বললেন, 

--আপনি এখানে কি করেন? আপনার নাম দয়া করে জানাবেন 
ক? আমি থানা থেকে আসছি। 


শখ ৩৭ 


লোকটি এবার একটু বিচলিত হল। বলল, 

--আমি এই ট্রেনিং সেন্টারের কেয়ার টেকার রঙ্গলাল পরামাণিক ৷ 
আপনি? 

পুলিশ অফিসার লোকটির প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে বললেন, 

-শিবলাল হাঁজরাকে আমার চাই। কোথায় সে? এখানে 
সেকি কাজ করে বলুন। 

--আজ্ঞে শিবলাল এখানকার মেসের ঠাকুর, রান্না করে। আজ 
চারদিন হল সে আলেনি। শুনছি, কোথায় পালিয়েছে । 

__কেন, পালাল কেন? 

--কি জানি স্যার, আমার কাছে একশ ট1ক। ধার করে নিয়ে চলে 
গেল। বললে ৰাড়ি যাখ। 

- কোথায় যাবে? 

_-কি যেন বলেছিল ঠিক মনে পড়ছে না স্যার। বাড়ি ন 
(কোথায় যেন যাবে বলল । তারপর আর আসেনি! মেস বন্ধ। 
ছেলেরা স্টেশনের হোটেলে খেয়ে আসে । 

- আর কিছু শিবলালের সম্বন্ধে জানেন? 

আজ্ঞে না 

--সে কি-_শিবভাল খুন হয়েছে জানেন না? 

- খুন! শিবলাল খুন হয়েছে ! 

লোকটিকে হতভম্ব করে দিয়ে অফি-র জিপে এসে চড়লেন ! 

হাঁতে সময় লল্ল। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট এবং অন্ান্ত একৃজিবিট্‌ 
প্যাকেট করে কালই পাঠাতে হৰে ফপ্লেন্সিক লেবরেটারীত্ে। তারপর 
কৌশলে খোজ করতে হবে প্রিয়লালের । এ সঙ্গে শিবলালের স্ত্রীর 
বক্তব্যটুকুও শুনতে হবে । 

অফিসার গাড়ির স্পীড, বাড়ালেন । 


শ্রিয়লাল বসাক । 
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শিবলালের অস্থরঙ্গ বন্ধু। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। ট্রেনিং সেন্টারের 
একজন কেবানী। শিবলাল তার স্ত্রী মহামায়ার অন্তায় আবদার 
মটাতে মেটাতে প্রায় পাগলা হয়ে গিয়েছিল । ফেবল টাক! আর 
টাকা। অল মাইনে চাকবি শিবলালের অথচ স্ত্রীর চাতিদ। 
ছিল অনেক। এর জগ্ঘে প্রিয়লালকেও টাক। ধার দিতে হত 
শিবল।লকে । 

--আর কাপ কাছে টাকা ধার নিত শিৰলাল ? 

পুলিশ অফিসাবেব প্রশ্থে চিন্তা করে ধললেন শপ্পিয়লাল, 

--আপিসের কেহাব টেবাব এঙ্গলাল পবামানিকেব কাছে। 

_রঙ্গলাল লোকটা কেমন মনে হও প্প্রিযুলালবাবু £ 

- মনে তো হয ভালই, ৬বে এট বদমেজাজী। ম্রদেব হার বড় 
চড1। 

_লঙ্ষলাল থাকে কোথ।ন আলপিমেই 

-_হঁ), আপিসের তে নব বাগান ওপ আলাদ। কোরাডণরস্‌ 
আছে । এছাড়া এখান একে এক মাইল দেড় মাইল দৃরে চন্দ্রভাটে 
গওব নিজেব একট! ছোট্ট বাঁড় আছে বলে শুনেছি। চাঁক+তিব আগে 
ওখানেই ক! কাল বলছিল, বাড়িটাব কিছুট। অংশ ভাড়া দেবে 
তাঁই হোয়াইট ওয়াশ করছে । এছাড়া শবলাল আর কাব কাছে 
কি টাক ধার নিত জানি না। তবে দু-হাজার টাকাব ম'৬ খাজাবে 
ওব দেন] হয়ে গেছে, স্যার । 

--মহামায়া দেবী লেখাপড়া জানেন ? 

একেবারে মুখ্য নন। জানেন কিছু কিছু । তবে ভয়ানক 
আপ.-টু-ভেট, মহিলা । 

- হী । 

চিপ্তিত মুখে নমস্কার জানিয়ে অফিসার বেরিয়ে এলেন। ভারী 
অন্ুত লাগল তার। শ্ত্রী স্বামীর স্বল্প আয় জেনেও কেন এত খরচা 
করে? আর কিসেই বা এভ টাক খরচ। হয়? মহামায়া কি 
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ধরণের মেয়ে? তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করার মতে! কিছু আছে 
কি? 


এক অগ্তাহ পুর । ফরেন্িক লাফেন্দস লেখরেটাগ। | 

অ.ফসাধ ঠিক সাড়ে এগালোটাল সময় এ/স হাজির হলেন। 
ফরেন্নিক বিশেষজ্ঞ আমনের চেলাক্ট! দেখিয়ে এল লেন, 

_বল্ুন, অফিলার--। 

আম শিবলাল ভাঙবার কেমলার বাপে পরামশর্ জে 
এ.সাক্ | আগার অশপকেপ্টদেট্ট ছিল আযাব | 

ডাল) খপরের কাগনেন বাকি ছস্ট পেয়েছেন ? শিব" 
লালের ক্ষতস্থানে যে কাগভেব ছেতা আংশ লা ওয়া গেছে ভার বাকি 
আংশট। ঢাই। আর প্লেস আব মার্ডাবডা বের করতে হবে। 

ফবোন্যাক বিশেষদ্ত “বিল থেকে একখান। কাশ তুল নিয়ে 
বললেন, 

গণ শাঙিতে পাওয়া মেট। কালো হলের মতো জিনিষট। 
হচ্ছে একট। পশন। আর সেট। এ একুজিবিও নাগ্বাৰ তিন__কম্বল, 
তার সঙ্গে মিলে গেছে। অর্থাৎ এক্জিব্ট নান্ব'র টু--উল, আর 
এ$ জি নাম্বার থিএ ক্র্যাক্কেট এর উল এক' 

_-নেকেও্ড পয়েন্ট» ব্লাড ক্লট, অব - গাঢ়কাণচে রক্তের ভ্যাল।ট! 
হিউম্যান পাড় এবং তার গ্রুপ এ কথ্থলে, কাঁগলের টুকরোতে এবং 
ক্ষতস্থানে লেগে থাকা রংক্তর গ্রুপের সঙ্গে আইডেটিক্যাল। 

_ নাউ কাম টু আযান ইম্পটেন্ট গপয়েন্ট। সেট! হচ্ছে গরুর 
গাড়িট।। এট! মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে এ গাড়িটা শিবলালের 
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ম্বৃতদেহ বয়ে পোলের তলায় এনেছিল, স্রতরাঁং গাঁভির মালিক নিশ্চয় 
ব্যাপারটা! জানে । তবে সহজে বলবে না। কারণ, সে টাক! 
নিয়েছে খুনীব কাছ থেকে, আৰ স্বীকার করলে পুলিশী হামা 
আছে। তবুগ ওটাই আমাদেব প্রধান স্বত্র। 

পুলিশ অফিসার তার তদন্তে সব কিছুই সবিস্তাবে বিশেষজ্ঞকে 
জানালেন। শিবলালেব স্ত্রী মহামায়ার ওপর তাব সন্দেহের 
হেতুটুকুও বলতে তুললেন না। 

বিশেষচ্ছ্র মু হেসে বললেন, 

-_ ইয়েস্‌ দেবাবস্‌ দি রুট | ওখানেই ফোক'শ করুন। সমস্ত 
ক্বটনীর “পেভস্ন একটা মানসিক দ্ুবলতা কাজ কবছে কিন! দেখতে 
হবে। যাকে বলা হয, ফ্রেল্ট 

আলোচনা শেষে অফিসার নমক্কার কবে বেরিয়ে এলেন । 


মিযাব কথাটা হি এ৯তত পাবলেন না অফিলান, শাই আবার 
প্রশ্থ কখলেন, 

_-তোমার ভাই সন্ব বাগারাগি করে কাল চলে গেছে? তোমার 
এখানে আর থাকে না? তুমি বাড়ি থেকে হাড়িয়ে দিয়েছ, বলছ ? 

-আইজ্ঞা কর্ভা। ওর মতো বোকা মান্ষেবে না রাখাই ভাল । 
বসে বসে মামার ঘাঁভের ওপব গিলবে। দিয়েছি ছু-চার থাপ্লড়--- 

কিন্ত ওকেযে আনার চাই। মিয়া, তেমার গরুর গাড়িতে 
চুণ বালি ইট ছাড়া মাঝে মাঝে ইয়ে, মানে মরা গরু মোষও নাও 
তো? বেশা পয়লা পেলে আপত্তি কর না--কেমন? 
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মিয়ার মুখট। হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আড়ষ্ট গলায় বলল, 

হুজুর পয়সার লোভ আমার নাই, ছুটে! নুন ভাতে চলে যায়। 
আমার ভাইটার বড় বড় আশ! টাকার লোভ এত-- | 

--তাই মাঝে মাঝে চুণ বালির মূধা গীজার থলি, আফিঙেগ 
ঝোলা সবই পাচার করে, তাই না ?-_- 

_-আইঙ্ঞা ! চমকে ওঠে মিয়1,--না-না হুজুর । 

__বেশী পয়সার লোভ দেখিয়ে দিন দশ আগে একট। মরা 
মানুষের লাসগ গাড়িতে নিয়ে গেছে মিয়া 1 

এবার অফিসাবের কন্বর অতান্ত রূঢ় কর্কশ শোনাঁলো । মিয়ী? 
না বোঝার দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে চেয়ে রইল। মুখ চোখ 
অতাধিক লাল চয়ে গেছে, কপালে ঘাম জমেছে । 

পুলিশ অফিদলার এবার কঠিন ভাতে মিয়ার কাধ ছটো। চেপে 
ধরলেন। বললেন, 

-কোন ভয় নাই নিয়, শুধু বল? কোথা থেকে মরা মানুষ 
ভূন্গেছিলে, কোথায় ফেলেছ । বলত হবে, না বললে ছাড়ৰ ন1। 
তোমার গাড়িতে মানুষের রক্ত পাওয়া গেছে । হানুষ খন হয়েছে। 

মিয়1 অকন্মাৎ ইউমাভ করে কাদতে আরম্ভ করল। 

কান্নার আওয়াজে একজন অশটতিপর বৃদ্ধ বেরিয়ে এল । ক্ষীণ 
তার দৃষ্টি, তবে স্বাস্থা মোটামুটি ভালই, বেঁট কালো, মুখে খেঁ:চা 
খোচ! দাড়ি। অফিসারকে দেখে লিজ্জাসা করল, 

-কে তুমি, কি চাও বাপ? 

মিয় কান্না থামিয়ে বলল, 

_ফুফ, ইনি দাপ্োগাবাবু। আমার গাড়িতে মানুষ খুন করে বয়ে 
নিয়ে গেছি কিনা তাই জানতে চাইছেন। আমি তো কিছুই 
জানি না। তৃমি জানে? 

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলল, 

"দারোগাবাবু ঠিকই ধরেছেন। মনে হচ্ছে আমাদের গাড়িতে 
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মরা মানুষের লাশ আমিই নিয়ে গেছি। ফেলেছি এ লোহার 
পোলের তলায়। সত্যি বলব বাপ। জগতে ধর্ম আছে, আল্লা আছে, 
পরকাল আছে। 

অফিসার রুদ্বশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন, 

--কোথা থেকে নিয়েছিলে মর! মানুষটাকে-_মনে আছে? 

--এখান থেকে বাপ অনেক দূর, সেও একটা গঁ।। 

_-কি নাম? মনে কবে বল। ভয় নেই কিছু-্বল। 

বৃদ্ধ ভ্রু কভকে চোখছুট ছোট কবে গভীব ভাবে চিস্তা করতে 
লাগল । তারপর বিডাঁখড কবে বকতে লাগল আপন মন, 

ইলা গেল দশেল হাট-র্ায়ে গেলুম পোণাগাছ -তাবপব 
মাঝের পতি "শবহাগাস্রামতততাবপৰ কি যেন নাম ***লারহাটি", 
উাঁদের হাটা ***£71 মনে পডেছে, এ চাদের হাট।। 

--কি বললে, চাদেব হাট, মানে- চন্দ্রহাট । 

হঠাৎ চবম উন্তক্ষনাষ মেন ফেটে পড়ত চান অফিদারেক 
কঠন্বব। বললেন, 

--কি বক বাড বল? ছোট বাড? 

ভাইও অহ দেখি নাই। ছুশ্ঘন লোক এসে শিষে গেল, 
বলল, 5ট বইতে হাব, দশ টাকা দেব রার্জ হয়ে গেনুম। তখন 
কূর্ধেব আলো .নহ বল্/লঈ হব -ন্ধকাব। লোক ছটো। কম্বল 
জড়া/নো একটা লম্ব। জিশম ভুলে দিলে গাতিতে। অতশত বুঝি নাই 
বাপ। হায ঠাষ। ওটা কি মাঞ্ুষের লাশ না কি? বাতি ছিল 
নাই ঘবে» অন্ধকাঁবে ঠাউরে দেখলুম বাপ, বাড়িটা ভাঙাচোরা 
ই।| ছোটই হবে হায় হায়, আলা হরমি একিবিপদে আমা 
ফেললে 

চিন্তিত মনে বেরিয়ে এলেন অফিসার । 

সমস্যা সমাধানের পথটা যেন দেখা যাচ্ছে । বৃদ্ধ বলল গ্রামের 
নাম চন্দ্রহাট। সরল সহজ মানুষ এরা, ছল চাতুরীর ধার ধারে ন!। 
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সত্যকে এরা শ্রদ্ধা করে, ধর্মকে ভালবাসে--ইহকাল পরকালকে করে, 
ভনু। 


'আর মহামায়।? মহামায়। ধর্ম মানে না, সত্যকে বিশ্বাস করে 
না, মানুষের ওপনে তার শ্রদ্ধা! নেই, কিন্তু পরকালকে করে হয়। 
তাই পুলিশ অফিসারের কাছে সে অকপটে স্বীকার করল তার 
পাপের কাহিনী । 

সে চাইল শাস্তি, হোক মৃত্যু, তাই সে চায়। 

--হ্যা, আমিই শিবলালের মৃত্যুর জন্তে দায়ী। শিবলাল আসলে 
আমার স্বামী নয়। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি । এলাহাবাদের 
কর্ণেলগঞ্জে আমার বিয়ে হয় । স্ব'মী ছিল মাতাল বদচরিত্র। শিবলাল 
আমার স্বামীর বন্ধু। সেই সুবাদে ও আসা যাওয়া করত । কোন্‌ 
এক আপিসে শিবলাল কাজ কসঙ 1 মাস্‌ গেলে টাক। পয়সা ভালই 
রোজগার করত। আমার স্বামীও চাইত শিবলাল বাড়িতে আস। 
যাওয়া করুক। আমার আপত্তি করার কিছু ছিল না। সন্ধ্যের পর 
একদিন মাতাল হয়ে আমার স্বামী ঘরে এল, সঙ্গে শিবলাল ॥ 

__জুয়ো খেলে হেরেছে প্রচুর টাকা । তার ওপর মদ খেয়েছে। 
বেহুশ। শিবলালও মদ খেয়েছিল, তবে অল্প । আমার স্বামীর জ্ঞান 
ছিল না । হঠাৎ হারিকেনের আলোট। :নয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে খেলা 
করতে লাগল শিবলাল। আলো--মন্ধকার। এক সময় সবটাই 
অন্ধকার হল। আমি চিৎকার করে ওঠার আগেই শিবলাল আমার 
মুখটা চেপে ধরল। বলল,--তোমার স্বামী জুয়ো খেলে হেরেছে, 
আমি দেড়শ টাক। জিতেছি। সেট। তোমাকে দিতে এসেছি। বুক 
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পকেটে টাকাগুলো খচখচ. করে উঠল। সত্যি এক গোছা নোট | 
জুয়োখেল। টাকা-_-তার গরম অনেক। 

--আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে যাচ্ছিল শিবলাল। নিজের নোংরা দেহটা। 
বিছানা! থেকে তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে শিবলালের জামাট। চেপে 
ধরলুম। চাপা স্বরে বললুম,-টাকা-_টাকা দিয়ে যেতে হবে। ত৷ 
না হলে স্বামীকে সব বলে দেব-_দ্বীক1 চাই আমার । ওর কাছ 
থেকে দেড়শ টাক! ছিনিয়ে নিলুম আমি । এর পর থেকে প্রত মাসই 
টাক1 দিত শিবলাল। 

অফিসার এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, 

--তোমার শ্বামীর নাম কি? 

মহামায়! রহস্যাজনক ভাবে ম্লান হেসে বলল, 

--কেন? তাকে ফাসিকাঠে ঝোলাবেন ৭ সে শিবলালকে *ন 
করেছে? 

অফিসার অগপ্রস্ত হয়ে গেলেন, শান্ত স্বরে বললেন, 

অপরাধ না করলে আদালতে শান্তি হবে না কাঁরা। 
শিবলালকে একজন না একজন তে! কেউ খুন করেছে । কিন্তু কে 
সে? সেটাই অনুসন্ধান কর। আমার কাজ। ফাঁসি কাঠে ঝোলানো 
আমার কাজ নয়। 

এবার মহামায়া সহজ ভাবে বলল, 

- আমি খুন করেছি। আমি আদালতে তাই বলে আসব। 

বাজারে এত ধার জেনেও তুমি শিবলালের কাছে টাকা চাইতে 
কেন? তোমার পাগলামির জস্তেই হয়তো শিবলাল মারা গেল, 
টাকা শোধ দিতে পারেনি, তাই খুন হল। 

--মিথ্যে কথ! ! 

সাপের জিভ দিয়ে যেন বিষাক্ত নীল হিংসার গরল গড়িয়ে পন্ডল, 
- কোন্‌ শয়তান বলেছে? প্রিয়লাল ? আমার খরচের জন্তে টাক। 
সে:ধার করত না। ধার করত-_শয়তান এ লোকটার জস্তেই। 
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ছোবলের পর যেন নিব হল ভুজঙ্গ। হাঁফাতে লাগল মহামায়! । 
দম নিল কিছুক্ষণ। নিঃশ্বাসের ধাকায় নাকট। ফুলে উঠল । 

অফিসার নিরুত্তর | মহামায়া বাকা হাসি হেসে ক্ষীণ স্বরে আবার 
শুরু করল, 

--গোপন চুক্তি হয়েছিল আমার স্বামীর, শিবলালের সঙ্গে | 
মহামাঝাকে নিয়ে শিবলাল থাক । শুধু প্রতি মাসে হুশো। করে টাকা 
দিতে হবে আমার স্বামীকে । আর না দিলে--মরতে হবে। 

-তুমি এ কথা কি করে জানলে-_? 

-পরে শিবলাল আমায় বলেছিল। আরে বলেছিল, তার 
বাচার পথ নেই। তাকে মরতেই হবে। আমার ম্বামী একটা 
নর পশু হয়েছে এ আমিও শুনেছি । সে আমাকেও আর বাচতে দৰে 
ন।া। আমাব বাড়ির চারপাশে তাকে একদিন ঘুরতে দেখেছি । 

-_কিন্ত নাম বলছ নাকেন? কে সে? 

হঠাৎ চ"ৎকার করে হেসে উঠল মহামায়া। বীভৎস সে হাসি। 
উন্মাদেব হা।স। 

__বপব, সব বলব । শিজের পাপের কথাটা সেরে নিই, তার 
পর বলব আমার স্বামী নাম। এত বাস্ত কেন? নাম খললেই 
তো-- 

ম্হানায়াৰ কথাটা! শেষ হল না, বাইবে বাস্তায় হঠাৎ বোম! 
ফাটার শব । 

অফিসার ঘর ছেড়ে ছুটে বাইরে এলেন । বাইরে পাহারাবত 
কন্স্টেবল্কে জিজ্ঞেস কগলেন, 

--কি হয়েছে--বোমা ফাটালে কে? 

কন্স্টেৰল্‌ দূরে একট। সাইকেলের দিকে আঙ্ল দেখিয়ে বল, 

শী লোকটা বোম। ছুড়ে পালাল। 

অফিসার কিছুক্ষণ এদিক গুদিক দেখে ফিরে এলেন। কিন্তু ঘরে 
ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 
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ঘরের মেষেতে রক্তের ধারার মধ্যে মহামায়া ছটফট, করছে! 
যুকের মধ্যে তার বিধে রয়েছে একটা ছোরা । 

অফিসার ঝুঁকে পড়ে মহামায়ার মুখের দিকে চাইলেন,-_ 
চোঁখ ছুটো স্থির হয়ে গেল তার । দেহটা নিশ্চল । 

অফিসার বুঝতে পারলেন আততায়ী ঘরের পেছনের জানলার 
বাইবে আত্মগোপন করে ছিল । বোম! ফাটার শব্দে অফিসার রাস্তায় 
ছুটে যেতেই গরাদবিহীন জানাল টপকে আততায়ী ভেতরে এসে 
কাজ সেরে চলে গেছে। 

শেষ পধন্ত স্বামীর নাম বলা হল না! মহামায়ার। তবুও আন্দাজ 
কবেছেন অফিসার ঠিকই, ধর! তব কষ্ট হবে না । একবার প্রিয়লাল- 
বাবুব সঙ্গে দেখা করতে হবে । তার আগে হাসপাতালে খবর পাঠানে। 
দরকাব । 

মুতদেহটাও সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 


পরের দিন। 

অফিসারের ছিপ এসে দ্াড়ালপ্রিয়লাল বসাকের বাড়ি। তখন 
সন্ধ্যে তয় হয়। 

কণ্ডা নাঁড়তেই একজন গুণ] চেহারার লোক দরজ। খুলে দিল! 
অফিসার গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 

_তামার বাবু কোথায়? 

»-আমার বাবু- 1 মানেনা 

»মানে-প্রিয়লালবাবু-। কোথায়? 
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--প্রিয়লালবাবু আমার বাবু নয়, আমার কাক! । 

»৮৮৩-] 

বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত হলেন অফিলার। বুঝলেন, যাকে তিনি 
বাড়ির চাকর ভেবেছেন সে আসলে এ বাড়ির মালিক। তাই “তুমি 
বলতে আর সাহস করলেন না। গলার স্বর সামান্য নরম করে 
বললেন, 

_-ত1 আপনার কাকাকে ডাকুন । 

অফিসার ভেতরে এসে চেয়ারে বসলেন। ভাইপো বলল, 

-_কাক। নেই। 

_-গেছেন কোথায় £ 

_-জাঁনি ন। দিন ছয়েক হল ফেরেননি। 

_- সেকি! প্রিযলালবাবু নিরুদ্দেশ! কৈ আমি তো জানি 
না? 

- আপনি কে জানতে পারি কি? আমি তো আপনাকে 
চিনি না । অবশ্য মামি এখানে থাকি না। এইমাত্র এসেছি । কে 
আপনি? 

--আমি এই গ্রানের থানা অফিসার। আপনার নাম ? 

--বুমাকান্ত বসাক। আপনিকি কাকার বন্ধু? 

অফিসার স্থির দৃষ্টিতে রনাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। 

হঠাৎ এখানে কেন এসেছেন রমাকান্তবাবু? মানে, এই 
গ্রামে? 

- কাকা ডেক্ছিলেন তাই এসেছিলুম । কাকার খেয়াল তো! । 
চিঠি লিখে ডাক,লন। আমিও চলে এলুম। এসে দেখি নেই। 
চাকর বলল, কাক। দিন-ছুয়েক হল কোথায় যেন গেছেন । 

_-কি করেন আপনি ? 

-_-কলকাতায় ব্যবস্ঠ করি। এলুম, কাকার দেখ! নেই । 

--কোথায় গেছেন জানেন না? সত্যি করে বলুন ? 
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--কি করে জানব বলুন--চিঠি লিখে রেখে তো যাননি । 
কাউকে বলেও যাননি । কী মুস্কিল বলুন তো? 

_হঠাৎু আপনাকে ডাকলেন, আবার হঠাৎ নিখোজ হয়ে 
গেলেন। এদিকে গ্রামে খুনও হল--সবই অদ্ভুত রমাকাস্তর্বাবু । 

রমাকাস্ত শিউরে উঠে বলল, 

খুন! সেকি-! আপনি কি কাক্কাকে খুনের জহ্যে সন্দেহ 
করেছেন নাকি? তাহলে আপনি কি সার্চ করতে এসেছেন ? 
আমি তো! কিছুই বুঝতে পারছি না। মাথায় ঢুকছে না। 

-কারণ ব্যাপারটা বড়ই ঘোরাঁল হয়ে গেল যে। অকস্মাৎ 
আপনার আবির্ভাৰ....কাকার অন্তর্ধান__মাঝখানে একটা খুন । 

রমাকাস্ত ভ্রু কুচকে কিছুক্ষণ চিস্তা করে বলল, 

-_কাকা খুন করেছে ? না না'-'অসম্ভব। কাকা ভীতু মানুষ ॥ 

--রমাকান্তবাবু-__ 

অফিসার হঠাৎ গম্ভীব স্বরে বললেন-- 

--কাকার লেখা চিঠি কোথায়? এনেছেন সঙ্গে করে-_? 

"আজে না--। 

-ক্িয়লালবাবু কোথায় আপনি জানেন, বলুন । সত্যি বলুন ॥ 

-জানি না 

--চীকরকে ডাকুন--এখান থেকে চেঁচিয়ে-। ডাকুন-_ 

রমাকাস্ত চীৎকার করে ডাকল 

_-সদা _সদ--সদানন্দ-__ 

কোন সাড়া নেই । অফিসার বললেন, 

-্চলুন ভেওঙতরে-শশ। 

সার! বাড়ি এ ধার ও ধার খুজেও সদানন্দকে পাওয়। গেল ন। । 

এবার রমাকাস্ত শুধু যে-বিশ্মিত হল তা নয়, ভয়ে আতঙ্কে বিবর্ণ 
হয়ে গ্লে। আমতা আমতা করে শুকনো গলায় বলল, 

--'এ তো। ভারি তাজ্জব মনে হচ্ছে। শেষে কি খুনের দায়ে জেল 
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নাকি? একি ভূতুড়ে ব্যাপার সব--। আমাকে কি ষড়যন্ত্র করে 
এখানে আনা হয়েছে নাকি? 
অফিসার মৃহু হেসে বললেন, 


-বভ্ড ভয় পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। 

-'পাবারই তো কথা । আর সে ভয় তো আপনিই দেখাচ্ছেন । 
কোথার কে খুন হল আর আপনি সন্দেহ করছেন আমাকে । কাক! 
কোথায় গেছে আমি কি জানি যে বলব। চাকরটা হয়ত জানত সেও 
পালিয়েছে । এখন. 

_-এখন চুপ করে শুয়ে বসে থাকুন! আপনি যেন আবার ট্কৃ 
করে পালাবার চেষ্টা করবেন না। তাহলেই-_-সর্বনাশ হবে । 


এ কথাট! মনে রাখবেন! বাড়িটা পুলিশ নজরে রাঁথছে, মনে থাকে 
যেন। 


পরের দিন অফিসার লেদার ট্রেনিং সেন্টারে এসে পৌছলেন 
তখন বেল বারটা হবে। কতৃপক্ষের সর্জে গোপনে প্রায় ঘণ্টা-খানেক 
অংলোচনা করে গম্ভীর সুখে বেরিয়ে এলেন ভিনি। 

হঠাৎ অদূরে নজরে পড়ল একটা খাটিয়ার ওপর বসে বনে ছলে 
ছুলে ৰই পড়ছে রঙ্গলাল পরামানিক ৷ হঠাৎ অফিসারের সঙ্গে 
চোখোচোখি হতেই রঙ্গলাল মৃহু হেসে হাত তুলে নমস্কার করল । 
ভারপর উঠে দাড়াবার ভঙ্গি করতেই হাত নেড়ে বসে থাকার ইঙ্গিত 
করে অফিসার ফ্রুতপদে বেরিয়ে এলেন। 

থানায় ফিরে টেলিফোন তুলে নিলেন****** | 
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গুলিশ হেড, কোর়া্র্সে হথারীতি সংবাদ পৌঁছল । চত্দ্রহাটে 
একটি বন্ধ বাড়ি দার্চ করার অনুমতি চাইলেন অফিসার, এ সক্কে 
একজন অভিজ্ঞ ফরেন্সিক রসায়নবিদকেও অন্-দি-স্পট শএন্- 
কোয়ারীতে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানালেন। 

ঝকৃঝকে তকুৃতকে নতুন রঙ-কর] বাড়ি। 

তাল! ভেঙে বাড়িতে ঢুকলেন পুলিশ অফিসার । 

সামনের ঘরটা খালি। ভেতরের ঘরের দেওয়ালে কাঠের তৈরি 
একট মস্ত বড় তাক। মালপত্তর রাখা হয়। সেই কাঠের ওপর 
লাল্চে দাগ। 

ফরেন্লিক অভিজ্ঞ কাঠের অংশটুকু চেঁছে নিয়ে বেন্জিভিন পরীক্ষ। 
করলেন। রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। এ ছাড় তাকের তিন পাশের 
দেওয়ালের চুণ চেঁছে নেওয়া হল। তাতেও বেশ রক্ত। ঘরের 
অন্ত কোথাও, অন্ত কোন দেওয়ালে রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল 
না। 

ঘরের এক কোণে বেশ খানিকটা আবর্জনা দেখ! গেল, একট! 
চুণ গোলা জলের বালতি, একট! বুরুশ, শিরীব কাগজ ও এক বাগ্ডিল 
খবরের কাগজ । 

বাণ্ডিলট1 তুলে নাড়াচাড়া করতেই একট ছেঁড়া টুকরে! কাগজ 
মোটা বাগ্ডিলটা থেকে খসে মাটিতে উড়ে পড়ল। 

ফরেন্সিক অভিজ্ঞ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন, 

- হিয়ার ইজ. দি রিমেনিং পার্ট অব গ্ভাট. পেপার, অফিসার--দি 
আদার পার্ট ইজ. উইথ. আস্‌ । 

অফিসার বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন । ফরেনসিক অভিজ্ঞ সহাস্তে 
বললেন, 

- শিবলালের ক্ষতস্থান যে কাগজের টুকরো দিয়ে ঢাকা ছিল 
তারই বাকিটা এই এইখানে, ওটা সংগ্রহ করুন। ছটে। মিলিয়ে 
আমর দেখব । মনে হচ্ছে নিশ্চয় মিলবে । 
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অফিলার সধত্বে মাটি থেকে কাগজটা তুলে নিলেন । 

রক্তের দাগগুলেো নই করার জন্যেই এই ঘরে নতুন করে 
হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে। খুনী খুব চালাক । কিন্ত আমরা 
সেই আসল জিনিসটা পেলুম না কেন? 

-কোন্ট। স্যার? 

ফরেন্সিক অভিজ্ঞ মু হেসে বললেন, 

--০সই ছোরাটা কোথায় লুকোনে! আছে? শিবলালের মৃতদেহ 
কিছু সময় এ তাকের ওপর রাখা ছিল। কিন্তু খুন কর! হয়েছে 
কোথায়? সেটা দেখ! দরকার । চলুন, সেটা অনুসন্ধান করি । 

ঘুরতে ঘুরতে তিনি বাড়ির পেছনে এলেন। ছাদে ওঠার হুম্যে 
একটা মই লাগানো রয়েছে। কেন? তাহলে ছাদে কেউ উঠেছে 
বা ওঠে? 

ফরেন্সিক অভিজ্ঞ ছাদে উঠলেন। বড় বড় থান ইট এদিকে' 
ওদিকে ছড়ানো । 

পা দিয়ে ইটগুলে। সরাতে লাগলেন। ছাদের নর্দামার ওপরেই 
ঘে বড ইটট? সেটা সরাতে গিয়ে আটকে গেল । 

কৌতুহলী হয়ে ফরেন্সিক অভিজ্ঞ ডান হাত দিয়ে থান ইটট! 
সরালেন। 

আশ্চর্য, হঁটটায় একটা কালো স্ুছো বাঁধা । স্থভোটাতে টান 
দিতেই নর্দমার ভেতর থেকে উঠে এল একটা বড় ছোরার খাপ। 

খুলে দেখা গেল-_খাপের ভেতর চক্চকে একটা ছোরা। পরীক্ষা 
করে রক্ত পাওয়া গেল । 


আগে থেকেই সুব্যবস্থা করা ছিল । তাই বিশেষ চাতুরী খাটিয়েও 
খুনী গ! ঢাক! দ্রিতে পারল না । 
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খুনের রঙ্গমঞ্চ আবিষ্ষার করার সঙ্গে সঙ্গেই নায়ক অন্তর্ধানের 
জন্যে সচেষ্ট হল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবেই ট্রেণ স্টেশন ছাড়তে 
দেরি করতে লাগল দেখে উৎকন্ঠিত হল সে । 

ঘণ্টা আধেক পরে অফিসারের আবির্ভাবে স্টেশন মাস্টার মশাই 
ৰললেন, 

-আপনার নির্দেশ পেয়েই ট্রেণটা ষ্টেশনে 'ডিটেন্? করিয়েছি । 
কি ব্যাপার অফিসার ? 

শ্পকে- যাবেন কে? 

--একজন মহান অতিথিকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছি । আপনার 
গাডিতেই তিনি আছেন, মানে সোজা বাংলায় বলা চলে-- 
পালাচ্ছেন। এই তো, এই কামরাতেই রয়েছেন । 

পুলিশ অফিসার কামরার সামনে যেতে ছদ্মবেশী একজন কন্ঞ্টেব ল, 
দেলাম দিয়ে সরে ছাড়াল । অফিসাব কামরার মধ্যে ঢুকে রিভলবার 
খুলে সামনে ধরে বললেন, 


--আম্মন রঙগলালবাবু- -আমর। প্রস্তুত | 
শিবলালের খুনী রঙ্গলাল পরামানিক ধর পড়ল । 


কিন্ত তবুও কাহিনীট। যেন শেষ হয়েও শেষ হল না। 
তাই ওদের ছুজনের ব্যর্থ জীবনের আরও কিছু কথা বলতে হবে। 


সম্পূর্ণ করতে হবে এ সঙ্গে মহামায়ারও কলংকময় নারী জীবনের বিষ 
অধ্যায়। 

কোন্‌ এক অসতক মুহুর্তে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় একদিন শিবলাল 
মহামায়ার নারীত্ব হরণ করেছিল । 
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সেদিন সন্ধ্যায় ঘোড়ার বাঁজির খেলায় জিতলেও আসলে জীবন 
জুয়ার খেলায় শিবলাল কিন্তু সম্পূর্ণ হেরে গেল। মাত্র একদিনের 
অপরাধের কুৎসিত খণটুকু তাকে সার! জীবন ধরে শোধ করতে হল, 
--এই হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। 

রঙগল'ল জানতে পেরেছিল তার স্ত্রী মহামায়া আর সতী নয়। 
তাই মহামায়ার ওপরে সে অতাচার শুরু করল । সে চাইল শিবলাল 
মঙ্গামায়াকে নিয়ে চলে যাক । 

একদিন মে কথাটা শিবলালকে খোলাখুলি ভাৰেই বলে 
ফেলল । 

হতবাক হয়ে জঘন্য প্রস্তাবটুকু কান পেতে শুনল শিবলাল। 

মহামায়াব সাবা দেহে কাল কাল চাবুকের দাগ লক্ষ্য করেছে সে, 
একটা অন্ধা বেদন। সার! বুকটাতে জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তার। এত বড় 
অগ্ায় মুখ বুজে সহ্য করবে না সে। বাঁচাবে মে অসহায় মহামায়াকে 
এই শয়তানটার চাবুকের ছোয়াচ থকে । 

শিবল!ল রাজি হল। ঝিন্ত মহামায়ার বিনিময়ে রঙ্গলালকে 
দিতে হবে ছুশো করে টাকা, প্রতি মাসে। 

শিবলাল চমকে উঠল । . তটাক' সে পাবে কোথায়? 

নিরুপায় হয়ে একদিন শিবলাল মহামায়াকে নিয়ে এলাহাবাদ 
ছেড়ে পালিয়ে গেল । 

কৃতজ্জতায় মহামায়া শিবলালকেই মনে মনে স্বাম* বলে গ্রহণ 
করল। তার যৌবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে শিবলালকে ছূ-হাতে 
আকড়ে ধরল । 

মাস-ছুয়েক পরে শিবলাল অনেক চেষ্ট।য় সরকারী ট্রেনিং সেপ্টারে 
চাকরী পেল। 

কিন্তু বছর ন! ঘুরতে ঘুরতেই মৃত্তিমান মৃত্যু রঙ্গলালের রূপ ধরে 
ট্রেনিং সেন্টারে এসে হাজির হল। 

বিস্ষারিত চোখে শিবলাল শিউরে উঠল । রঙ্গলালের নিঃশ্বাসে 
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যেন বিষধর সাপের হিস্হিস্‌ শব্দ শুনতে পেল সে। মানস দৃষ্টিতে 
সে দেখল রঙ্গলালের আটাশটা পা অক্টোপাসের যত কিল্বিল্‌ 
করছে। প্রত্যেক পায়ের ধারাল নখগুলো। চকচক করছে। 

রঙকলাল চাইল টাক।। আর কিছু নয়। মহামায়ার ওপরে 
বিন্দুমাত্র মোহ নেই, তার দেহের ওপর কোন লোভ নেই তার। 
শিবলাল ভোগ করছে করুক। 

সে চায় টাকা । তা না হলে সে বাচতে দেবে না শিবলালকে । 

শিবলাল টাক। জোগাড় করতে লাগল। বুঝল, রঙ্গলাল তাকে 
ব্লটাকমেল করতে চায় । মহামায়া বাধা দেয়। বলে, 

না না-টাক। তুমি দিও না। পুলিশে খবর দাও। 

পুলিশের নামে ভয় পায় শিবলাল। মুখে কিছু বলে না। 

একদিন শিবলাল রঙ্গলালকে টাকা দিতে অসম্মতি জানাল । 
টাক! সে দেবে না। আর দেবার সামর্থ্য তার নেই। রঙ্গলাল তাকে 
মুক্তি দিক। 

হাসল রঙ্গলাল পরামাণিক। বলল, 

সে কি*1 বৌ দিয়েছি--টাকাও নেব না--তাহলে আমার 
কি থাকল বল? কি নিয়ে বাঁচব শিবলাল ? টাক আমার চাই। 

--ডুমি এত নিষ্ঠুর রঙ্গলাল? আমার বন্ধু না তুমি? 

_ হ্যা! সেই জন্তেই তো৷ বৌ-কে বিক্রি করে দিলুম তোমার কাছে। 

--বিক্রি! কি বলছ তুমি, ভাই? 

_ ঠিকই ৰলছি। বিনিময়ের যুগ এটা শিবলাল। সবাই 
বেচা কেনা করছে সংসারে । যার টাক। আছে সেই কিনছে। 

মহামায়া কিন্ত-- 


-থাম। রেসের টাক পকেট ভরে থাকত তোমার কাছে, 
সহামায়। তার দেহ বিক্রি করেছে, সেই টীকা নিয়েছে সেদিন ছ-হাত 
ভরে। সে বিক্রি করেছে তুমি কিনেছ। তোমার চক্চকে টাকার 
আরশীতে সে নগ্ন দেহট। তুলে ধরেছে, তৃমি ভোগ করেছ--। 
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বিশ্রী কুৎসিত হাসিতে মুখ চোখ ভরিয়ে ফেলেছিল রঙ্গলাল। 

শিবলাল বুঝতে পারল রঙ্গজলাল তার চরিত্রের উচ্ছ,ঙ্খলত! 

যত করেছে বটে, তবে সে হয়ে উঠেছে ক্রুর, অর্থ-পিশাচ, হিংত্র । 
সে বিপুল টাকার মালিক হয়েছে তবুও সে শিবলালকে ছাড়বে না। 
সে তাকে ভয় দেখিয়ে টাক আদায় করতে চায়। প্রয়োজন হলে 
সে হত্যা করবে। 

শিবলাল যন্ত্রণার বীভৎসতায় কুঁকড়ে গেল। মাসে মাসে করকরে 
ছুশে। টাক! গুণে দিতে লাগল । 

প্রচণ্ড বাধা দিল মহামায়!। এত ৰড় অন্ঠায় সে হতে দেবে না। 
গরুড়ের প্রতিদিনের আহাধ্য সে মুখের ওপর তুলে দিতে দেবে ন। 
শিবলালকে । 

প্রকাশ্য হত্যার ভয় দেখাল রঙ্গলাল। টাকা না পেলে সে খুন 
করবে। জীবন জুয়ার হাটে সে লোকসানে মাল বেচতে বসেনি। 
সে প্রাপ্যটুকু ছিনিয়ে নেবেই। এই তার প্রতিজ্ঞা । 

টাক। দিয়ে সে চাপা দিতে চায় তার অন্তর্দাহ--সব কিছু 
হারানোর জ্বালা । কিন্তু টাকা সে পেল না। 

অগ্রত্যা শিবলাল হাজরা বহত হল । 

সত্যি মিথ্যে জানি না, রঙ্গলাল পরামানিক আদালতে বলল, 

_ -শিবলালের মুতদেহের পাশে বসে কয়েক মিনিট আমি 
কেদেছি-- অঝোরে) বন্ধুতের খণ-_ ছু-্ফোটা চোখের জলেই 
শোধ করতে চেয়েছিল । 

আর মহামায়া ? 

তার জীবনের ব্যর্থতার বোঝা বয়ে ঝম সে ছিল ক্লান্ত। রিক্ত । 

সে শিবলালকে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু রঙ্গলালের স্থৃতি সে একে 
বারে ভুলে ষায়নি। তাই রঙ্গলালের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগই 
ছিল না! 

সব কিছুকেই সে ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। পৃথিবীতে বেঁচে 
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থ্বকা মরে যাওয়। সবই তার কাছে একটা প্রচণ্ড কৌতুক । মৃত্যু 
তার কাছে রোমাঞ্চ নয়-_-জীবনের মাধুর্যও শিথিল। 
তাই রঙ্গলাল পরামানিক জিততে চাইলেও স্কোর বোর্ডে সে 


হেরেই গেছে। 
এগাহাবাদে সে রাত্রেও সে হেরেছিল, আর আদালতের কাঠ 


গড়াতেও আবার সে হারল। 
কার প্রাণদণ্ড হল। 


১২. 


রাজপুত্র মধ্বুষের কখ। ১৩৪ 


হয়। কাজেই বিবাহ-ব্যাপারে আর কোনও বাধা পড়িল না । ভারতবর্ষের 
রাজ একটা মস্ত সৈম্তদল অস্ত্রশস্ত্র সাজাইয়। আনিলেন, আর পরীগণ 
ও দৈত্যের আর এক দল দিল। তখন তীহারা সকলে পারস্তের 
দিকে যাত্র! করিলেন। কাসবের অত্যাচারে প্রজার! বিদ্রোহী হইয়! 
উঠিয়াছিল। রাজা আক্রমণ করিতে সৈম্তাদল আসিতেছে শুনিয়! কাসব 
টাক! দিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ করিল এবং কিছুক্ষণ বৃথা যুদ্ধ করিয়! 
হত হইল । পরীর ভান মাথ। ও শবীব পারন্তের রাজাদের সমধি- 
স্থল সেই মাটির নীচের ঘরে লইয়া গেল, আর পূর্বের যেখানে রাজার 
মাথা বুল!ন ছিল, ঠিক সেইখ।নে তাহার মাথাট। ঝুলাইয়! দিল । 
গামলাব জলে এক ফৌট! করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, আর বিকটমৃক্তি 
এক-একটা ব্যাঙ হইয়া অনেক ক্রোশ পধ্যস্ত বিদ ও দুর্গন্ধ ছডাইতে 
ছড়াইত্ে সমুত্ত্রে ভামিযা চলিল। 


- শেষ টি 
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